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মূল্য ? পনেরো টাকা 


প্রাণিজগতের হাজারো! খবর কেন? 


প্রাণজগতের হাজারো খবর লেখা হ'ল কেন তার উত্তর দিতে গিয়ে এই 
ভূমিকা ৷ প্রাণিবিদ্যার (2০1০৪ ) ওপর বাংলাভাষায় ভালো পাঠ্য-প:ন্তক 
অনেক আছে, কিন্ত; সিলেবাসের দাবি মানতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এগুলো! 
সাধারণ পাঠক, যারা এ বিষয়ে পাঠ নিচ্ছেন না, তাদের জন্য একটু গদুরুভার 
হয়ে যায়। অপরপক্ষে, পশু-পক্ষী, কাঁট-পতঙ্গ "নিয়ে আমাদের চারিদিকে 
যে বিশাল বৈচিত্রময় প্রাণিজগৎ্ তাদের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে সহজ করে 
বাংলায় খুব বেশি বই লেখকের চোখে পড়ে নি। অথচ পাশাপাশি বিদেশী 
ভাষায় এই জাতীয় সচিত্র বই অনেক আছে। বাংলায় এই জাতীয় বইয়ের 
অভাবই লেখককে এই বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে । 

প্রাণীদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রাণিবিদ্যা এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়গুলো যেমন 
যেমন দরকারী মনে হয়েছে, সেইভাবেই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ চেষ্টা 
করোছ প্রাণ্জিগৎ সম্বন্ধে পাঠকের মনে যে প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবেই আসে 
তার উত্তর যেন সে খুজে পায়। তত্ব এবং তথ্যগত পুমাদ যাতে না থাকে তার 
জন্য যথাসম্ভব প্রামাণিক বই এবং রচনার সাহায্য নিয়েছি। কিল; যদি টি 
থাকে তার দায়িত্ব লেখকের । 

বইতে অনেক চিত্র দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে-_রঙান ছবি হলে নিঃসন্দেহে ভালো 
হত। আঁত অল্প সময়ের মধ্যে বইখানি প্রকাশ করার জন) প্রকাশক শ্রীজয়দের 
ঘোষ অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। যাদের কথা ভেবে লেখা অথণৎ 
বিজ্ঞান-মনদ্ক পাঠক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যারা প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে উৎসাহ, তাদের 
ভালো লাগলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। 
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পগ্রাণিজগৎ 


পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে জীবন্ত এবং নিষ্প্রাণ এই দুই ভাগে ভাগ করা 
হয়। প্রাণজগৎ নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার 
জীবন ক অথবা জীব বলতে কি বোঝায় ॥ সত্য করে বলতে গেলে জীবনের 
কোন বিশেষ উপাদান আছে কিনা সে সম্বন্ধে এখনো কিছু সিদ্ধান্ত করা 
সম্ভব হয়ান। অবশ্য মোটামুটি ভাবে সাতাঁট বৈশিষ্ট্য জীবন্ত পদার্থের মধ্যে 
লক্ষ্য করা গেছে যা নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে নেই এগুলোকে বলা হয় জীবনের 
বৈশিষ্ট্য ( characteristics of life )। সর্বপ্রথমে তাই এই বৈশিষ্ট্যগুলো 


গিনয়েই আলোচনা শহর; করা যাক । 


জীবনের বৈশিষ্ট্য 

বৈশিষ্ট্াগুলোর অন্যতম এবং সহজেই যা চোখে পড়ে তা হল চলাচল 
( movement ) করার ক্ষমতা | খাদ্যের খোঁজে, আত্মরক্ষার তাগিদে জীবন্ত 
বস্তঃ এক দ্ছান থেকে অন্যন্ন ঘাতায়াত করে। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য প্রাণীদের 
সম্বশ্ধেই বিশেষ করে প্রযোজ্য, কারণ সধারণভাবে উদ্ভিদের এই গুণাট নেই ৷ 
খাদ্যগ্ৰহণ (০৫18 ) জীবের অপর একটি বৈশিষ্ট্য । নিষ্প্রাণ পদার্থের মধ্যে 
অন্য একটি পদার্থের অবশোষণ, মিশ্রণ অথবা রাসায়ানক সংঘাত কিন্তু; একদম 
ভিন্ন ঘটনা ৷ জীব খাদ্য গ্রহণ করে শক্তি এবং বাঁদ্ধর রসদ জোগাড় করার জন্য । 
জাবের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য শ্বসন ( respiration )। বাতাস অথবা জল 


১ 


১০ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে তার সাহায্যে খাদ্যবস্তুর ধীর দহন প্রক্রিয়ায় জীবদেহে 
শান্তি উৎপন্ন হয়, যা দিয়ে জীব আবশ্যকীয় জৈব ক্রিয়াগুলো চাল রাখতে পারে । 
খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি জীবই বৃদ্ধি (৪:০৮ ) লাভ করে, এটি - 
জীবনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য । দনিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যেও অনেক সময় বৃদ্ধি 
লক্ষ্য করা যায় যেমন কোন সম্পৃন্ত দ্রবণে কেলাসের বৃদ্ধি অথবা গুহার মধ্যে 
স্ট্যালাগমাইটের (519158701৩ )-এর বৃদ্ধি। নিষ্প্রাণ জগতের এই বৃদ্ধি কিন্ত; 
শুধু বাইরের থেকে আঁধকতর বস্তুর প্রয়োগ বা সমাবেশ, ভিতর থেকে নতুন 
কিছুর সৃষ্টি নয়। জীবদেহের বৃদ্ধি কিন্তু তার দেহের অভ্যন্তর থেকে নতুন 
জীবন্ত পদার্থের সৃষ্টির ফলে ঘটে । খাদ্যের দহনের ফলে তোর হয় অবাঞ্চিত 
বৰ্জনীয় ( Wa ) পদার্থ । এই বজর্য পদার্থকে মলাকারে ত্যাগ করা 
(excreting ) জীবের আরেকাঁট বৈশিষ্ট্য । জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
পাঁরিবেশ সম্পকে সংবেদনশীলতা (557510০7659 )। উীদ্ভদ অথবা প্রাণী 
সকলেই আলো-অন্ধকার, ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদি বাভিন্ন রকমের পরিবেশ সম্বন্ধে 
সুবেদী এবং প্রাতক্রিয়াশীল। অন্ধকারে রাখা উদ্ভিদ আলোর দিকে বেড়ে ওঠে, 
বীজ বৎসরের বিশেষ সময়ে অনুকুল পরিবেশে অত্কুরোদ্‌গম করে, আর 
প্রাণীদের দৃণ্টি, স্পশ শ্রুতি ইত্যাদি বহু ইন্দ্রিয় বর্তমান । জীবনের একটি 
মূল লক্ষণ এদের বংশবিস্তার ( reproduction ) ক্ষমতা । প্রত্যেক জীবই 
মরণশীল, বৃদ্ধি পাওয়ার পর ক্রমশ এদের দেহ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হতে থাকে এবং 
অবশেষে মারা যায় অর্থাৎ জীবনের যাবতীয় লক্ষণগুলো লোপ পায়, কিন্ত: 
এরা বিভিন্ন উপায়ে বংশবিস্তার করে যাতে নিজেদের অনুরূপ অপত্যবংশ 
পাথবীর বুকে ক্রমান্বয়ে চালু থাকে । 

সুতরাং জীবনের সাতটি বৈশিষ্ট্য হল চলাচল, খাদ্যগ্ৰহণ, শ্বসন, বৃদ্ধি, মল- 
ত্যাগ, সংবেদনশীলতা এবং বংশবিস্তার প্রত্যেকটি জীবেরই এই বৈশিষ্ট্য- 
গুলো কমবেশি আছে, কিন্ত; কোন নিষ্প্রাণ পদার্থে এগুলো দেখা যায় না। , 
জীবনের এইসব লক্ষণয্যন্ত যাবতীয় পদার্থকে একত্রে বলা হয় জীবজগৎ 
জীবজগতকে আবার কয়েকটি মুল ভাগে ভাগ: করা হয় (1) ভাইরাস, 
(2) ব্যাকটেরিয়া, (3) ছত্রাক, (4) ভিজ এবং (2) প্রাণিসর্গ ( animal 
kingdom )। 


প্ৰাণিজগতের হাজারো খবর ১১ 
জীবজগৎ 


ভাইরাস (৮1089 ) জীবজগতের সবচেয়ে ছোট আণুবীক্ষণিক বস্তু । অন্যান্য 
জীব থেকে এদের মূল পার্থক্য এদের এককোষা দেহে কোন নিউক্লিয়াস নেই। 
এরা প্রাণী, উদ্ভিদ৷, ছত্রাক এবং ব্যাক্টোরয়ার কোষের মধ্যে থাকলে 
তবেই জীবনের লক্ষণগুলো প্রকাশ করে এবং বংশবিস্তার করে। এদের 
উপস্থিতিতে আশ্রয়দাতা কোষের সাধারণ কাজ ব্যাহত হয় এবং সেগ্দাল নাক্িয় 
হয়ে গড়ে এবং আশ্রয়দাতার দেহে নানা রকম রোগ দেখা দেয় । 

ব্যাঞ্টেরিয়া ( bacteria) এককোষী জীব কিন্তু: এদের কোষ-নিউ্রিয়াস 
অন্যান্য এককোধী প্রাণী অথবা উদ্ভিদ থেকে আলাদা ধরনের । এরা উদ্ভিদের 
মত সালোকসংশ্লেষ ( photosynthesis )-এর সাহায্যে অথবা প্রাণীদের মত 
কঠিন পদার্থের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। এরা জীবন্ত দেহে 
পরজীবী ( parasite ) হয়ে অথবা মনুন্ত অবস্থায় পরিবেশ থেকে খাদ্য শোষণ 
করে বে'চে থাকে ৷ ধারণা করা যায় যে পৃথবীর বুকে প্রথম জীবকোষ হিসাবে 
ব্যাক্টোরয়াই আত্মপ্রকাশ করেছিল । _ 

ছত্রাক (08781) আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদ-জাতীয় মনে হলেও এদের কোষে 
রঞ্জন পদার্থ ( pigments ) না থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য 
প্স্ততত করতে পারে না। খাদ্যের জন্যে এদের জীবন্ত অথবা মত প্রাণী এবং 
ীদ্ভদদেহের ওপর নির্ভর করতে হয় যেখান থেকে এরা তৈরি খাদ্য সরাসরি 
গ্রহণ করে। এদের কোষ গঠনও বৈচিত্রময় একটি কোষ প্রাচীরের মধ্যে একাধিক 
নিউক্লিয়াস থাকে, অন্যভাবে বললে কোষপ্রাচীরগুলৌ জায়গামতন থাকে না, 
অনেকগুলো কোষ ঘিরে এক-একটি প্রাচীর থাকে। কোষ প্রাচীরগ্‌লো 
উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের মতন সেলুলোসে (০০118103 ) তৈরি নয় যদিও 
রাসায়নিক বিচারে পদাৰ্থণ্ট সেলুলোসের সমগোত্রীয় ৷ 

ভাইরাস, ব্যাক্টোরয়া এবং ছন্তাককে বাদ দিলে জীবজগৎ উদ্ভিদ সগ্গে এবং 
প্রাণিসর্গে বিভক্ত । এই দুটির মধ্যে জীবনের বৈশিষ্ট্গদ্ুলোর তারতম্য থেকে 
এদের আলাদা করা গেলেও এই দুটির মধ্যে মূল পার্থক্য হল এদের খাদ্য 
গ্রহণ পদ্ধতিতে ৷ প্রাণীরা অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ এবং ব্যাক্টৌরয়ার দেহকলা 
( 08506 ) থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। অপরপক্ষে উদ্ভিদ নিজেরা তাদের খাদ্য 
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তৈরি করে নেয় জলে দ্রবীভূত সাধারণ রাসায়ানক পদার্থ এবং বাতাসের কার্বন, 
ডাই-অক্সাইড থেকে আলোকের সংস্পর্শে সালোকসংশ্লেষ নামক পদ্ধতির সাহায্যে। 
এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল থেকে আলোক শান্তর সাহায্যে 
নানা ধরনের শর্করা (50৪৭75 ) তোর করে এবং এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত আক্সিজেন 
পাঁরত্যাগ করে ৷ রাসায়নিক প্রাক্রয়াটিতে উদ্ভিদের রঞ্জন পদার্থ গুলো অনুঘটক 
( catalyst ) ?হসাবে কাজ করে । 

খাদ্য গ্রহণ ছাড়া অন্যান্য বোশষ্ট্যগুলোর মারা জত পরীর উদ্ভিদ 
এবং প্রাণীর মধ্যে তফাতগদুলো ধরা পড়লেও অনুন্নত প্রজাতির ক্ষেত্রে তফাত- 


আ্যানিমোন প্রাণী হয়েও সমুদ্রের তলদেশে এক জায়গায় চ্ছির থাকে, অথ” ক্লোরাফিল 
যুক্ত এককোষী উদ্ভিদ, ইউগ্লেনা সচল ৷ 


গলো সবসময় খুব 'নার্ঘষ্ট নয়৷: সাধারণভাবে উদ্ভিদ চলাচল করতে পারে 
না অথচ প্রাণী সচল। এর ব্যতিরমও আছে। সামদ্ুক আনিমোন (anemone) 
প্রাণীটি সর্বদা একজায়গায় থাকে অথচ অনেক ছোট ছোট উদ্ভিদ জলে সাঁতরে 
- . বেড়ায় (চিত্ৰ দ্ুষ্টব্য )। লজ্জাবতী লতা নামক উীচ্ভিদের কাণ্ডে বা পাতায় কোন 
কিছুর স্পর্শ লাগলে কাণ্ডাট নুয়ে পড়ে এবং পাতাগুলো ভিতর দিকে বুজে 
আসে৷ পতঙ্গভুক্‌ কলসীগাছের ফুল অত্যন্ত দ্রুত বন্ধ হয়ে পোকা ধরে। 
উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা প্রধানত আলো, উষ্ণতা ও আদ্রতার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
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কিন্ত প্রাণীদের পরিবেশ সম্পকে প্রাঁতক্রিয়া অনেক বিস্তৃত এবং সক্ষম ॥ 
প্রাণীরা সাধারণত একটি নিদিষ্ট মাপ অবধি বড় হয়ে বৃদ্ধি বন্ধ করে ৷ উদ্ভিদ 
সাধারণভাবে আমৃত্যু বড় হতে থাকে, কিন্তু একই প্রজাতির উদ্ভিদ আকারে 
অনেক কম বেশি-হতে পারে। 

জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও জীবাবজ্ঞান-সম্পার্কত অন্যান্য বহ: ক্ষেত্রে 
উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য বৰ্তমান ৷ আলোচ্য গ্রন্থের পাঁরাঁধর 
বাইরে বলে সেগুলো নিয়ে আর আলোচনা করা হল না। 


অভিব্যক্তি 


আভব্যক্তি (evolution ) কথাটির আভিধানিক অর্থ হল ক্রমবিকাশ ৷ 
এই গ্রন্থে আভব্যন্তি বলতে প্রাণের ক্লমাবকাশ অর্থাৎ পাঁথবীতে জীবনের সৃষ্টি 
এবং সরলতম জীব থেকে জাঁটলতম জীবে পাঁরণত হওয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে 
বোবাবে ৷ 
পাঁথবীতে প্রাণ কবে এবং কিভাবে এসেছিল, এই প্রশ্ন বহুযুগ ধরেই মানুষ 
করেছে। এই বিষয়ে খনীন্ট জন্মের আগে থেকেই গ্রকদেশগয় পণ্ডিতদের নানা 
ধারণার কথা জানা গেছে ৷ এদের অনেকের মতে হয় বাতাস নয়ত জল, আবার 
কারো মতে একধরনের তরল পদার্থ থেকে জীব সন্ট হয়েছিল । অসম্পূর্ণ 
গঠন থেকে ধীরে ধারে জীবের পুর্ণাঙ্গ গঠন হয়েছে এরকম ধারণাও পণ্ডিত 
এশ্পিডক্‌লেস (47007090155, 495-435 BC) করোছিলেন। মধ্য যুগে 
স্পেনদেশীয় ধর্মযাজক সরেজের (1548-1617 ) মতে ঈশ্বর মাত্র ছয়াদনের 
মধ্যে মানুষসহ যাবতীয় জীব তৈরি করোঁছলেন ৷ এই ধারণা মধ্যযুগের 
ধর্মভারঢ মানুষের মনের মধ্যে গভীর ভাবে দানা বে'ধোঁছল ৷ ফরাসী বৈজ্ঞানিক 
লুই পাস্ত:রের ( 1822-1895 ) পরীক্ষার আগে পর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিকেরও 
ধারণা ছিল যে প্রাণের জন্ম প্রাতানয়ত আপনার থেকেই হতে পারে--যেমন 
পচনশীল পদার্থে কীট বা দুধে বীজাণ? আপনা থেকেই জন্মায়। লই পাস্তুর 
দুধ ফুটিয়ে ( পান্ত;রাইজেশন ) রেখে দিয়ে প্রমাণ করেন যে এভাবে বাঁজাণুমন্ত 
অবস্থায় দুধকে বহুদিন রাখা সম্ভব । এই পরীক্ষার পর বিভিন্ন পরীক্ষা- 
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নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল যে একমাত্র একটি জীব থেকেই 
অন্য একটি জীবের জন্ম সম্ভব--০10101 vivum ex ০৮০৮ | 

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যে প্রথম জীবনের উন্মেষ তাহলে কবে এবং 
দকভাবে ঘটোছিল ? প্রাণের আঁভব্যান্তর ইতিহাসকে সাধারণভাবে দুভাগে 
ভাগ করা চলে, (ক) প্রাণের উৎপত্তি ( ০rigin ০1116) এবং (খ) জৈব 
আভিব্যান্তি (০৪816 ০৬০10100) অর্থাৎ সরলতম জীব থেকে মন্থর প্রক্রিয়ায় . 
জঁটিলতম জীবের বিবর্তন । 


প্ৰাণেল উৎপত্তি 


প্রাণের উৎপাত্ত পাঁথবীতে অথবা পাথবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহে অথবা 
সৌরজগতের বাইরে প্রথম কোথায় ঘটেছিল, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিতভাবে 
দকছন বলা সম্ভব হয়নি । কিন্তু জড় পদাৰ্থ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি হয়োছল 
এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি একমত হয়েছেন ৷ বর্তমান বৈজ্ঞানিক ধারণায় 
প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার ঘটনাটি দুটি পৰ্যায়ে ঘটোছল, প্রথমত অজৈব মৌল পদার্থ . 
মিলে প্রাণের মুল জৈব যৌগ পদার্থ তৈৰি হওয়া এবং {দ্বতীয়ত জৈব যৌগের 
বিবর্তনের মাধ্যমে জীবকোবের উৎপত্তি । 

পৃথবীর বর্তমান অবস্থায় এই বিবর্তনগদুলো ঘটা আর সম্ভব নয়, কিন্ত; 450 
থেকে 500 কোটি বছর আগে পারথবীর জন্মের পর 450 থেকে 300কোটি বছর 
আগেকার পাঁথবীতে এই বিবর্তনগুলো ঘটোছিল ৷ এগুলো ঘটা যে সম্ভব 
{ছল তা পরীক্ষাগারেই প্রমাণিত হয়েছে ৷ সোট আলোচনার আগে প্রাচীন 
পৃথিবীর অবদ্থাটা,একটু কল্পনা করে নেওয়া যাক ৷ জন্মের পর থেকে পাঁথবী- 
পাচ্ঠের উষ্ণতা কমে 1000 এর কাছাকাছি এসে পাঁথবীপচ্ঠে বাষ্প ঘনীভূত 
হয়ে সমুদ্ৰে জল জমতে শুর; করলেও পরীথবীর অভ্যন্তর ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত ৷ 
অগ্নম্যৎংপাত ছিল নিত্যনৈমাত্বকঘটনা। বায়ুমণ্ডলো ছিল হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, 
কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প। মন্ত আঁক্সজেন 
{ছল না মোটেই । বায়ুমণ্ডলের মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ গুলোর বিক্রিয়ার 
ফলে তোর হয়োছল আযামোনিয়া (টাও) এবং মিথেন (0৮4) যৌগগুলো । 
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₹ অবশ্য কেবল প্রোটিনকেই জীবকোষ বলে ভাবলে ভুল হবে ৷ আত্মিজেনৱরাহত 
পরিবেশে এই প্রোটিন অণুগুলো স্থায়ীভাবে থাকতে পারে ফলে ক্রমেই 
পাঁথবীর সমুদ্রে প্রোটিনের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে বলে অনুমান করা চলে। 
অবশেষে অনেক প্রোটিন এবং শক'রা ( 50৪19 ) একত্রিত হয়ে একটি সাধারণ 
আবরণের মধ্যে আবদ্ধ হয়। এভাবে তৈরি হয়েছিল প্রোটিনয়েড 


দিক থেকে এই আদিকোবগুলোতে কোন নিউক্লিয়াস ছিল না ফলে কোষগুলোর 
জৈব প্রক্িয়াগমলো ঘটানো এবং নিয়ন্ত্রণ করার মত কিছুই ছিল না। কোষের 
এই অবস্থা থেকে নিউক্লিয়াস গড়ে উঠতেও বহু সময় কেটে গিয়েছিল । 
নিউক্লিয়াসের মধ্যদ্থ DNA এবং RNA নামক বিশেষ বৃহৎ অণুর সাহায্যে 
কোষগুলো নিজেদের অনুরূপ আরো কোষ বানাতে আরম্ভ করল-_সাধারণ 
ভাবে যাকে বলা যেতে পারে বংশবিস্তার ৷ কোষের আয়তন বৃদ্ধি এবং অবশেষে 
একটি থেকে একাধিক কোষের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শন্তি আহরণ করার 
ক্ষমতাও এই নিউক্লিয়াসের মারফংই শুরু হল। DNA ও RNA অণ্চুর 
মাধ্যমে পাওয়া নিউক্লিয়াসের এই ক্ষমতাটির নাম genetic coding system | 
এই ক্ষমতা লাভ করার অর্থ কোষাঁট জীবনের বৈশিষ্ট্যপ্ণ" একটা জীবন্ত কোষ 
হিসাবে পরিগণিত হল। আদিকোষ থেকে জীবকোষের আভব্যান্তকে বলে 
জীববিদ্যা সংক্লান্ত ( 6101081081 ) বিবর্তন ৷ জীবন্ত কোষ সৃষ্টির এই 
প্রারম্ভিক পর্বে“ অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বসন কাৰ্য' সম্ভব ছিল না; কারণ বাতাসে 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৭ 


কোন অক্সিজেনই ছিল না। কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল সৃষ্টির পর, আদি উদ্ভিদ 
কোষগুলো সবাত শ্বসন শুরু করে। এর ফলে ক্রমেই আঁক্পজেন তৈরি হতে, 
এবং বায়দ্মণ্ডলে এর পাঁরমাণও বাড়তে শুরু করে ৷ এই অক্সিজেনময় পরিবেশে 
অন্য একধরনের কোষও ধারে আত্মপ্রকাশ করল যারা পরিবেশ থেকে অক্সিজেন 
গ্রহণ করে তার সাহায্যে খাদ্য দহন করে শান্তি সংগ্রহ করতে পারে, এরাই প্রকৃত 
এবং সম্পৰ্ণ সমকালীন ( ০০০51201875 ) প্রাণকোষের আঁদপুরুষ । 
রাসায়নিক বিবর্তনের যে ইতিহাস বর্ণনা করা হল, তা আপাতদৃষ্টিতে 
জোর করে খাড়া করা গল্পের মত মনে হয়। যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া 
বা পাঁরবর্তন ঘটার কয়েকটা আবশ্যিক শত“ ( ০০nditi০n ) থাকে । রাসায়নিক 
বিবর্তনও এইরকম কয়েকটা শর্ত মেনেই ঘটেছে বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন। 
এই শতর্গুলো হল £ 

ক. রাসায়ানক বিবর্তন অনেকগুলো ছোট ছোট কিন্ত; ক্রমিক ধারায় 
ঘটেছে, এবং এই সমস্ত ছোট পরিবর্তন ঘটার সম্ভাব্যতা ছিল 
খুবই উচ্চ । 

খ. সাধারণ মৌল পদার্থ থেকে উৎপন্ন যৌগগনুল খুবই স্থিতিশীল 
ছিল এবং অনেক বেশি ক্রিয়াশীল ছিল তার ফলেই বিবর্তনগ্‌লো 
ঘটেছে। 

এ. অজৈব থেকে জৈব পদাৰ্থ তথা জীবকোষের সৃষ্টি বহুবার, বহুভাবে 
হওয়া সম্ভব ছিল এবং হয়েছিল ৷ কিন্ত; যে জীবকোষগলো পাঁরবেশ 
অন্যায় স্থিতিশীল হয়েছিল কেবলমাত্র সেগ্ালই সার্থক সৃষ্টি 
হিসাবে রূপ নিয়েছে ৷ 


জৈৱ বিবৰ্তন 


প্রাণের আঁভব্যান্তর পরবর্তী অধ্যায় হুল জীবজগতের বিবর্তন বা জৈব 
শ্ববৰ্ত'ন ( 07821010 evolution ) | অভিব্যক্তির প্রথম ভাগেই উদ্ভিদ এবং 
প্রাণকোষ তাদের স্বাতন্ত্য নিয়ে আলাদা পথে বিবৰ্তন শুরু করে ৷ প্রাণীদের 
ক্ষেত্রে জৈব বিবর্তনকে সাধারণত তিনটি মূল পর্ধায়েভাগ করা হয়; 


প্রাণজগতের হাজারো খবর 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ১৯ 


1. এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব, 2. বহুকোষী প্রাণীর ক্রম 
বিবর্তন এবং 3. মানুষজাতির অভ্যুদয় এবং বিবৰ্তন ৷ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও 
জৈব অভিব্যন্তির প্রথম দুটি পর্যায় অর্থাৎ এককোষা থেকে বহুকোষী উদ্ভিদ 
এবং বহুকোষা উদ্ভিদের ক্লমাবিবৰ্তন লক্ষ্য করা যায় ৷ 

এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে অত্যন্ত মন্থর : 
গাঁততে বহ; কোটি বছর ধরে। বহুকোষী প্রাণীদের আঁভব্যন্তির প্রথমে 
অনেকগুলো প্রাণকোষ একত্র হয়ে জীবন ধারণ করত। এদের প্রত্যেকটি - 


কোষই ছিল স্বতন্ত্র, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক ছিল না। এ রকম 


একত্র বাসকারা প্রাণকোষকে বলা চলে প্রাণকোষ কলোনী ( colony ) 
এইভাবে কলোনী করে বাস করার সুবাদে এদের মধ্যে পরস্পর সাংগঠনিক 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জৈবনিক 
ক্রিয়াগুলো সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন কোষগ্ালর মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং 
বৈচিত্ৰ গড়ে উঠেছিল । এই ভিন্ন ভিন্ন কোষগুলো বিভিন্ন জৈব ক্রিয়াগুলো 
আরো সূচারুভাবে করতে সক্ষম ছিল । বিভিন্ন ধরনের অনেকগনুলো কৌবের 
সমন্বয়ে এইভাবে বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি হল। এর পর সরল বহুকোষা 
প্রাণী থেকে জাঁটলতর প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছিল. সময় এবং পরিবেশের সাথে 
তাল রেখে, ছোট ছোট পারবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে ৷ সৃষ্টি হল 
নানা ধরনের প্রাণী--জলচর থেকে দ্থলচর, অমেরদুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ড । 
স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাইমেট বর্গের সৰ্বাধ,নিক প্রজাতি হল মানুষ যার বিবর্তন 
ঘটেছে গত কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে ৷ ছবিতে এককোষী আদি জীবকোষ 
থেকে প্রাণীদের জৈব বিবর্তনের ক্রম পর্ষায়গমলো এবং বিভিন্ন 
পর্বের (51010) প্রাণীদের মধ্যে অভিব্যন্তি জনিত সম্পর্ক দেখানো 
হয়েছে ৷ 

প্রাণের উন্মেষ এবং অভিব্যান্ত সম্বন্ধে আজ অবধি যতটা জানা গৈছে, 
মোটামুটি ভাবে সেটুকু বলা হল। কিন্ত; যে দুটো প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে 
এখানে মনে জাগতে পারে সেগুলো হল; 1. সরলতম প্রাণী থেকেই ষে 
জটিলতর' প্রাণীর আঁভব্যান্ত ঘটেছে তার প্রমাণ কি? 2. এই ধরনের 
আঁভবান্ত ঘটেছে কেন? 


২০ ন প্রাণিজগতের হাজারো খবর 
অভিন্যন্তি প্ৰয়াণ 


বিবর্তনের মাধ্যমে 'বাভন্ন জীবের সংচ্টি হয়েছে একথা 2500 বছর আগে 
গ্রীক দেশীয় কয়েকজন পাঁণ্ডত ভাবতে পারলেও অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে 
চানান, বিশ্বাস না করার কারণও ছিল যথেষ্ট । এখন অনেক উদাহরণের 
মাধ্যমে অবশ্য প্রমাণ করা যায় যে বিভিন্ন প্রাণীরা বিবর্তনের ফলেই সম্টে 
হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রমাণগনুলো হচ্ছে 8 1. অঙ্গ সংস্থান ( morpho- 
198) ) জানত, 2. ভ্ৰণের (০:0০) বিকাশ সম্পার্কত, 3. জীবাশ্ম 
(০১911) ঘটিত, এবং 4. শারীরবৃত্ত ( phy5i০!০৪১ ) জানত । 


অঙ্গ সংস্থান ঃ কোন একটি পর্ব বা শ্রেণীর অন্তর্গত বাভিন্ন গোত্র 
এমনকি প্রজাতির নিৰ্দিষ্ট কোন একটি অঙ্গের মধ্যে তুলনা করলে সেই 


ৰ 4 5 6 


বিভিন্ন বর্গের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হাড়গুড়ো সমসংস্থ। ১। মানুষের হাত, ২। তিমি 

মাছের সামনের পাখনা, ৩ । বাদুড়ে ডানা, ৪ । পাখির ডানা, ৫ । কুমিরের সামনের পা। 
প্রাণীগুলোর সম্পর্ক তথা বিবর্তনের ক্রম খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। উদ্বাহরণ- 
স্বরুপ মেরুদণ্ডী বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের হৃদ্‌পণ্ডের অন্তর্গঠন পর্যালোচনা 
করা যাক । মাছ জলচর প্রাণী, এদের *বসনযন্ত্র হচ্ছে ফুলকা ( £11) । 
হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত ফুলকোতে এসে শোধিত হয় এবং সেখান থেকে দেহের 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ২১ 
সর্বত্র সণ্ডালিত হয়। যেহেতু, রক্ত একমুুখ প্রবাহিত হয়, এদের হৃদপিণ্ডে 


মানুষে এবং কুকুরের কক্কাল ৷ কুকুরটা সামনের পা তুলে দাঁড়ালে দুটোর মধ্যে অনেক 


জেলার! 0০০/০- [89৫ 


২২ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


‘কেবল একটি করে অলিন্দ এবং নিলয় বৰ্তমান ৷ ' ব্যাঙ উভচর প্রাণী, ব্যাঙাচি 
অবস্হায় ফুলকার সাহায্যে এবং পরিণত অবস্হায় ফুসফুস এবং ত্বক দিয়ে *বাস- 
কার্য চালায় ৷ এদের হৃদ্পণ্ডে অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ দু-ধরনের রন্তই প্রবেশ করে 
এবং সেই জন্যই এদের হৃদপিণ্ড বিবার্তত হয়েছে দুটি আলিন্দে, কিন্তু নিলয় = 
মাছের হৃদপিণ্ডের মতন আঁবভাজিত। স্হলবাসী সরীস্প, পাখি এবং 
স্তন্যপায়ীর হৃদ্যাপণ্ডে দুটি করে আলন্দ এবং নিলয় বৰ্তমান ৷ পাঁরবেশের 
সাথে খাপ খাইয়ে এদের শ্বসন প্রক্রিয়া বদলেছে এবং সেই সাথে পারিবার্তত 
হয়েছে তাদের হৃদপিণ্ড । 


প্রাণীদের শারীরস্হান ( anatomy ) অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাণগোষ্ঠির মধ্যে 


বাভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভুণের তুলনা | বাঁ দিক থেকে মাছ, কচ্ছপ, মুরগী, শুকর, 
খরগোস এবং মানুষের ভ্রুণের তুলনায় তিনটি পর্যায় 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করে । মানুষের হাত, তিন মাছের সামনের পাখনা 
“('flipPer ), বাদুড়ের ডানা, পাখির ডানা এবং কুমীরের সামনের পায়ের 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ২৩ 


পাতার বাইরের চেহারা অথবা কাজ আলাদা হলেও এগুলোর ভিতরের 
“হাড়গুলো সমসংস্হ (11010105009 ) অর্থাৎ এক জাতীয় । এর থেকে স্পষ্ট 
ধারণা হয় যে ওপরের প্রাণীগুলো একই পন্বপদুরুষ থেকে বিবতিত হয়েছে । 
যে কোন দুটো স্তন্যপায়ী প্রাণীর পুরো কঙ্কাল তুলনা করলে এ ধারণাই 
বদ্ধমূল হয় যে এরা এক জাতীয় পপর থেকে উদ্ভুত ৷ 


বিভিন্ন প্রাণী এমনাঁক মানুষের দেহেও এমন অনেক অঙ্গ আছে যাদের কোন 
কাজ নেই ৷ মনুষ্য দেহে জআ্যাপেণ্ডিক্স, কর্ণ পত্রের পেশী ইত্যাদি এই জাতীয় ৷ 
বিজ্ঞানীদের ধারণা এগুলো মানবদের পূব পুরুষদের ক্ষেত্রে এক সময় সক্ৰিয় 
ছিল, এখন অব্যবহারের ফলে এগুলো সক্রিয় নয় এবং ভবিষ্যতে হয়ত ল:প্ত 
হয়ে যাবে ৷ 


পাঁথবীতে এমন কয়েকটি প্রাণী আছে যাদের সংযোগরক্ষাকারী প্রাণী বলা " 
হয়, কারণ এরা দুটি আপাত-সম্পর্কহীন প্রাণীদের মধ্যে যোগসূত্র প্রমাণ করে। 
সরীস্‌প থেকেই স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে এ-কথার সপক্ষে প্রমাণ স্বরুপ 
মনোট্রিমাটা ( monotremata) গণের প্ল্যাটিপাস জাতীয় প্রাণী, যেগুলো ডিম 
প্রসব করে কিন্ত; বাচ্চাদের স্তন্য পান করায় ৷ 


জ্রণের বিকাশ ঃ মাছ, সরীসপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ীরা নিশ্চিতভাবে 
আলাদা আলাদা শ্রেণীর প্রাণী, এরা দেখতে আলাদা, এদের জীবন ধারণ 
বাভিন্ন ইত্যাদি। কিন্ত ভ্ৰণের প্রথমাবন্থায় এদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আশ্চর্য'- 
জনক ভাবে বেশি । ছবিতে. মাছ, কচ্ছপ, ম্রগী, শুকর, খরগোস এবং 
মানুষের ভ্রণের তুলনীয় তিনটি পর্যায় দেখান হয়েছে ৷ প্রথম পর্যায়ে এদের 
মধ্যে মিল অত্যন্ত বেশি । ভরণের পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য ক্রমেই এদের মধ্যে 
রূপ বিভেদগুলো প্রকট হরে ওঠে । একমাত্র মাছ ব্যতীত অন্যরা সবাই যথেষ্ট 
রূপ পরিবর্তন করে পর্র্ণাবদ্থার চেহারা ধারণ করতে থাকে। মেরুদণ্ড 
{কানন প্রাণীদের ভ্ুণাবন্থায় এই মাছ সদৃশ অবস্থায় থাকার একটা জোরাল 
ব্যাখ্যা হল এদের সকলেই আদিম মৎস্য থেকে বিবাঁততি হয়েছে ৷ 
*অঙ্গনুরীমাল ( Annclida ) এবং কন্বোজী (Mollusca ) দুটো আলাদা 
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প্রাণিপব', কিন্তু; শরককাঁট (125০ ) অবস্থায় এদের অষ্ভুত সাদৃশ্য প্রমাণ করে 
যে এরা একই পু্ব“পদরুষ থেকে বিবাত‘ত হয়েছে। * 


 অঙ্গবীমাল এবং কম্োজী পর্বের শের লাভদের সদ 

জীবাশ্ম £ প্ৰাগৈতিহাসিক কালের প্রাণী অথবা াদ্ভদের প্রস্তরীভূত 
অবশিষ্ট বা ছাপকে জীবাশন্ন বলে । অনেক সময় প্রাণীদের হাড় বা খোলস 
অবিকৃত অবস্থায় প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যায় । অনেক ক্ষেত্রে এগুলো রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার ফলে গলে যায় এবং সেখানে গড়ে ওঠে ছাঁচ। নরম কাদায় প্রাণীদের 


পা অথবা দেহের হাপ অনেক ক্ষেত্রে শক্ত পাথরে পরিণত হয়। প্রত্বজীবাবিদ্যা . 
( palacontology ) মুলত এই জীবাশ্মেরই পরাঁক্ষা, এবং বিশ্লেষণ, যার 


পারেন | ফলে সময়ের সাথে একটা প্রাণী-গোষ্ঠি কেমন ভাবে বিবাঁত'ত, 
হয়েছে বা কিছ কিছ প্রাণী কখন বিলুপ্ত হয়েছে, এ ঘটনাগুলো বেশ পরিক্ষার 
বোঝা গেছে। জাবাশ্মের মাধ্যমে যে সব প্রাণীর বিবর্তন খুব পরিক্ষার ধরা 
পড়েছে, ঘোড়া তাদের মধ্যে অন্যতম । প্রায় 7 কোটি বছর আগে এদের 
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কাঁধের উচ্চতা ছিল মোটে 11 ইণ্ডি ( 280% ), এদের সামনের দুপায়ে চারটি 
করে এবং পিছনের পায়ে "তিনটি করে পাতা (1০০) ছিল । এদের নাম দেওয়া 
হয়েছে Eohippus বা Hyracotherium | এদের দাঁতের বৈশিষ্ট্য দেখে 
অনুমান করা যায় যে এরা নরম পাতা ও উচ্ভিদ খেয়ে জীবন ধারণ করত। 
4"5 কোটি বছর আগে MiohipPus নামক এদের বংশধররা উচ্চতায় অন্তত 


দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল, এবং এদের পায়ে ছিল তিনটি করে পাতা । এক কোটি 
বছর আগের প্রজাতির নাম PliohippUs । এরা উচ্চতায় মায়োহপ্পাসের 
দ্বিগুণ এবং পায়ে পাতার জায়গায় একটি করে খ্যর। এদের খাদ্য হয়ে 
দাঁড়িয়েছে ঘাস। বর্তমানের ঘোড়া 7৭119 আজ থেকে মোট 10 লক্ষ বছর 
আগে উত্তর আমেরিকায় আবির্ভূত হয়েছিল ৷ 

আঁকঅপটেরিক্স নামে একপ্রকার আদিম পাখির 
জীবাশ্ম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সরীস্‌প 
থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে পাখির উৎপত্তি হয়েছিল 
কম বেশি 15 কোটি বছর আগে। আজ অবধি 
রেখেছে । পাখিদের পায়ের চামড়া সরীস্‌পের 
চামড়ার মতন আঁশযুন্ত । একইভাবে প্রমাণ করা 
সম্ভব হয়েছে যে মাছ থেকে উভয়চর এবং উভয়চর 
থেকে সরাঁসপ শ্রেণীর অভিব্যক্তি ঘটেছিল । 

জীবাশ্ম থেকে এটাও বোঝা গেছে কখন কোন 
ভূতাত্বক যুগে পাথবীতে কোন কোন শ্রেণীর [টো 
প্রাণী আবিভুৰ্তি হয়োছল এবং প্রাধান্য পেয়েছিল । জীবাশ্মের মাধ্যমে 


ই 
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60 কোটি বছর আগে থেকে জীবজগতের অভিব্যান্তর ইতিহাস পরিষ্কার 
ধরা পড়েছে 60 কোটি বছরের বহ: আগে থেকেই পাঁথবীতে প্রাণ দেখা দিয়ে- 
ছিল কিন্ত; সেই সময়কার এককোষী এবং সরল বহুকোষী প্রাণীদের জীবাশ্ম 
সহজে পাওয়া যায় না। রোডেশিয়াতে আবিষ্কৃত প্রায় 300 কোটি বছরের 
প্রাণ চুনাপাথরে শ্যাওলা (91585) জাতীয় উদ্ভিদের আভাস পাওয়া 
গেছে। ঃ 


শারীরবৃত্ত ঃ বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত, হর্মেন, উৎসেচক (ez) ) ইত্যাদর 
তুলনা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে 'িবতনের মাধ্যমেই 
এক জাতীয় প্রাণী থেকে অন্যদের উদ্ভব হয়েছে । বনমানুষ থেকে মানুষের 
উৎপাঁতিগত মিল এসকল পরীক্ষা থেকে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। 
অনেবক্ষেত্ে দুটি শ্রেণীর দুটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের রাসায়ানক "মিল যথেষ্ট 
অর্থপর্ণ। সরীস্‌প থেকে পাখিরা উদ্ভূত হয়েছে সেটা আগেই বলা হয়েছে ৷ 
সরীসৃপের গায়ের আঁশ এবং পাঁখর গায়ের পালক, দুইই কেরাটন ( keratin) 
জাতীয় প্রোটিনে তৈরি হয়েছে ৷ এর থেকে অনুমান করা সম্ভব যে সরীসৃপের 
আঁশই পাঁখর পালকে পাঁরবৰ্তিত হয়েছে । 


অভিব্যন্তির ঘতবাদ 

জীবের উৎপত্তি এবং অভিব্যন্তির কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় প্রাচীনকাল থেকেই 
বহ; পণ্ডিত ব্যক্তি বহু মতবাদ প্রকাশ করেছেন ৷ এগুলোর মধ্যে তিনটিকে 
আধুনিক মতবাদ বলে গণ্য করা হয় । এই তিনটি মতবাদ নিয়ে আলোচনা 
করলে আভিব্যান্ত কেন ঘটেছিল বা ঘটে চলেছে, তার উত্তর খুজে পাওয়া যাবে ৷ 
ল্যামার্কের মতবাদ ৪ ল্যামাকেরি ( 1744-1829 ) এর মতবাদটিকে প্রথম 
আধুনিক মতবাদ বলা হয়। এর মতে স্বতপ্কর্ত ভাবেই সরল প্রাণী 
জটিলতর প্রাণীতে পরিণত হয় । এই মত অনুসারে পরিবেশের পরিবর্তনের 
ফলে প্রাণীর দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং ব্যবহার করা না. করার ওপর অঙ্গের 
উন্নতি অথবা অবনতি নির্ভর করে। এই দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানত্রমে 
বিস্তার লাভাকরে। _ ই 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ২৭ 


ডারউইনের মতবাদ 2? এই মতবাদটি বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞান? স্যার চাল‘স 
ডারউইনের (1809-1882 ) মতবাদ বলে বিখ্যাত যদিও একই সময়ে এবং 
স্বাধীন ভাবে গবেষণার মাধ্যমে ওয়ালেসও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ৷ 
এরা প্রথমেই দেখলেন যে কোন একটি জীবের থেকে বহু সন্তানের জন্ম হয় । 
এইভাবে চলতে থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে পৃথবীতে জীবের সংখ্যা 
অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা কিন্তু ঘটছে না। 
এর কারণ জীবের সংখ্যা বাড়তে শুর; করলে বিভিন্ন প্রজাতিতে প্রজাতিতে এবং 
একই প্রজাতির মধ্যে শুর; হয় খাদ্য-বাসন্থানের প্রাতিযোগিতা-_বে'চে থাকার 
সংগ্রাম। এর ফলে বহু জীব মারা যায় এবং প্রকৃতিতে সাম্য বজায় থাকে । 
ডারউইন আরো লক্ষ্য করলেন যে একই অপত্যবংশের প্রাণীদের মধ্যেও কম- 
বেশি বিভেদ ( variation ) থাকে । যে বিভেদাট পাঁরবেশের সাথে মানিয়ে 
নেবার উপযুক্ত তাদেরই জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আঁধক। অন্য 
কোন পরিবেশে অন্য কোন বিভেদ সম্পন্ন প্রাণী বেচে থাকার পক্ষে হয়ত 
আঁধকতর উপয্ন্ত। এইভাবে স্থান এবং পরিবেশ ভেদে প্রাণীদের মধ্যে প্রকরণ 
ভেদ স্থায়িত্ব লাভ করে এবং কালক্রমে বিভিন্ন প্রজাতির (5৩০19) সৃষ্টি হয় । 
ডারউইনের ভাষায় একেই বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন ( natural selection )। 
এর ফলেই আত ধারভাবে কিন্তু অনবরত প্রাণীদের মধ্যে পাঁরবর্তন এসেছে 
যার অপর নাম জৈব বিবর্তন। পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার তাগিদেই 
প্রাণীরা অভিযোজিত ( adapted ) হয় এবং ফলে আভব্যন্তি ঘটে । এই 
মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই ডারউইন সিদ্ধান্ত করেন যে বনমানুষ থেকেই 
বিবর্তিত হয়ে মানুষ এসেছে । এই যুগান্তকারী গবেষণা তিনি Origin of 
9৩০৩5 নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন ৷ 

এখানে “প্রজাতি” কথাটির অর্থ জেনে রাখা দরকার। প্রজাতি বলতে 
সাধারণত কোন একটি জীবগোষ্ঠী বোঝায় যাদের বাহ্যরুপ অর্থাৎ আয়তন, 
গঠন, রঙ, জীবনধারণ প্রকিয়া, অভ্যাস ইত্যাদি একধরনের । কিন্তু শুধুমাত্র 
রূপ বিচার করে সবসময় প্রজাতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে বলতে গেলে যে জীবগোম্ঠীর মধ্যে সফলভাবে অন্তঃপ্রজনন ( inter- 
breeding ) সম্ভব তাদের একই প্রজাতির বলা চলে । এই দিক দিয়ে বিচার 
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করলে জেব্রা, ঘোড়া এবং গাধা একই প্রজাতির কারণ এদের মধ্যে অন্তঃপ্রজনন 
সম্ভব যাঁদও বাহ্যিক রূপে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আসলে এই 
প্রাণী তিনাট একদা একই ছল, কিন্তু বৰ্তমানে দেশ, কাল ও সময় ভেদে এরা 
ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে ক্রমেই আলাদা প্রজাতিতে পাঁরণত হচ্ছে। 
জীবন সংগ্রামে বে'চে থাকার তাগিদে প্রাণীরা যে বিবার্তত হয় এবং প্রকাতও 
যে অনঃকুল বিভেদ্বকে নির্বাচিত করে তার একটা সুন্দর প্রমাণ হল দুটি ভিন্ন 
রঙের পেপার্ড মথ ৷ আজ থেকে একশ বছর আগে ইংল্যান্ডের কলকারখানা 
অধন্যষিত অঞ্চলে কৃষ্ণবর্ণের মথ খুব বেশি দেখা যেত। ধোঁয়ায় ধুসর হওয়া 
গাছপালায় লুকিয়ে থাকার জন্য এই রঙ খুবই উপযোগী ছিল ৷ পরবর্তীকালে 
দুষণ রোধ হলে দেখা গেল ক্রমেই কৃষ্ণবর্ণের জায়গায় হালকা রঙের পেপাড 
শখের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করেছে। পাঁরবাত'ত পরিবেশে হালকা রঙের 
মথেরই আত্মরক্ষার সুযোগ বেশি, সুতরাং প্ৰাকৃতিক নির্বাচনে হালকা রঙের 
মথরাই জয়ী হল । 

সংশ্লেষ মতবাদ £ আঁভব্যন্তির কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে 
গ্রহণীয় মতবাদের নাম সংশ্লেষ মতবাদ ( synthetic theory )। আভিব্যন্তি 
ব্যাখ্যা করার জন্য ল্যামার্ক এবং ডারউইন যে 1সদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেছিলেন 
তার সবকটি অন্রান্ত নয় এমন প্রমাণ পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে ৷ আধুনিক 
সংগ্রজনন বিদ্যার ( genetic science ) অন্যতম পুরোধা বৈজ্ঞানিক আগস্ট 
ওয়াইসম্যান ( 1834-1914) তার পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে ব্যবহারের 
ওপর নির্ভর করে যে গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায় তার বংশানুক্লামক 
বিস্তার তথ্যটি সত্য নয়। ওয়াইসম্যানের বিখ্যাত পরাক্ষাটি ছিল একটি ই'দরের 
বংশপরম্পরায় বহ; জন; ( generation) ধরে লেজ কেটে ফেলা হয়েছিল, 
কিন্তু এদের বংশধরের স্বাভাবিক লম্বা লেজ গজানো বন্ধ হয়নি । ওয়াইসম্যান 
এবং অন্যান্য জীবাবজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বংশধারার সাথে জীনের (৫০০)- 
এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝা গেল। এদের মতে কোন প্রজাতির আকৃতি এবং 
প্রকৃতি নির্ভর করে তাদের কোষাচ্ছত জানের গঠনের ওপর এবং এই আকৃতি 
বা প্রকৃতি বদলায় যদি জানের গঠন পরিবার্ত'ত হয়। 

De Vries তার পরাক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন জৈব বিবর্তনের অন্যতম 
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কারণ হচ্ছে পারিব্যন্তি (mutation )। জানের এমন কোন পরিবর্তন যা 
অপত্যবংশেও চাল; থাকে তাকেই পরিব্যান্ত বা বিপরিণাত বলে। পারিব্যন্তির 
ফলে প্রাণীদের স্বভাব, আকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের এমন পাঁরবর্তন ঘটে যা সেই 
প্রজাতির মধ্যে দেখা যায় না। প্ৰকৃততে পাঁরব্যান্ত ঘটতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত: 
ভাবে । এর কারণ আজ অবাধ সঠিক ভাবে জানা যায় ন । জীবকোষের 
ওপর রাসায়ানক বিক্রিয়া অথবা তেজাক্ষিয় বিকিরণের ফলেও পারব্যান্ত ঘটতে 
পারে। 

আমেরিকান সঃপ্রজনন-বদ্যা বিশারদ 7. H. Morgan ( 1866-1945 ) জীন 
এবং ক্লোমোসোমের সম্পৰ্ক নির্ণয় করেন এবং গ্রেগর মেণ্ডেল ( 1822-1848 )- 
এর বংশগতি সূত্র এবং ডারউইনের আভব্যক্তিবা্দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনা করেন 
এবং আধ্দানক অভিব্যন্তিবাদের সূচনা করেন। 

সংশ্লেষ মতবাদের মূল কথা হল প্রজাতির মধ্যে বিভেদ' সৃষ্টি হয় জীন 
পারব্যন্তি অথবা ক্রোমোসোমের গঠনের পরিবর্তনের (ক্রোমোসোম অপেরণ, 
chromosome aberration) ফলে । বেশিরভাগ সময়ই এই জাতীয় 
{বিভেদ উপযুক্ত প্রমাণিত হয় না ফলে বিপারণত বংশটি ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যায় 
এবং তার সাথে বিভেদ বা বৈচিন্্যাটিও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে 
স্থান, কাল, পাঁরবেশ ভেদে এই বিভেদাটি উপযুক্ত হলে প্ৰাকৃতিক নির্বাচনের 
মাধ্যমে তা স্থায়িত্ব লাভ করে। এই জাতীয় পারবর্তনই প্রজাতির মধ্যে 
আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বিভেদ বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। এই ঘটনাকে একটি 
প্রজাতির সুক্ষ আভব্যান্ত ( micro evolution) বলা হয় । এই জাতীয় 
বিভেদ যে ক্ষেত্রে স্থায়ী হয়, এবং প্রজাতকুলের মধ্যে স্বাধীন অন্তঃগ্রজনন 
বৰ্তমান থাকে, তখন কালক্রমে সমগ্র প্রজাতির মধ্যেই সেই আকৃতি বা প্রকীতগত 
বৈশিষ্ট্যটি দেখা দেয়। সময়ের সাথে এইভাবে কোন একটি প্রজাতি ধারে 
ধীরে নতুন রুপ অথবা বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে বিবৰ্তিত হতে থাকে । উদাহরণ- 
স্বরূপ মানবদেহে রোগস্‌ষ্টিকারী একটি ব্যাকটেরিয়ার কথা বলা যেতে পারে। 
সাধারণভাবে স্ট্রেপ্টোমাইসিন নামক আ্যাণ্টবায়োটিকের প্রয়োগে এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। কিন্তু বর্তমানে এক বিশেষ পাঁরব্যন্তির ফলে এদের এমন প্রজাতির 
আবিৰ্ভাব ঘটেছে যা স্টরেপ্টোমাইসিনের প্রভাবে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় না। একই 
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প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীদের মধ্যে ভৌগোলিক কারণে অন্তঃপ্রজননে বাধা" 
ঘটলে ( reproductive isolation ) এই দুই বা অধিক গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন 


পরিবেশে ভিন্ন ধারায় সক্ষম অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে এবং কালক্রমে এগুলো 
একাধিক প্রজাতির সৃষ্টি করে। এই ঘটনাটিকে বলে প্রজাতি-উদ্ভাবন 
( speciation )। 

আঁভব্যক্তির আলোচনায় যে প্রশ্নটা অনেক সময়েই মনে আসে তা হল, যাদ 
একটি প্রাণী থেকে অপর জঁটিলতর বা উন্নততর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে তবে দুটো 
প্রাণীই পাঁথবীতে বর্তমান থাকে কিভাবে ? সংশ্লেষ মতবাদে প্রশ্নটির সন্দর 
উত্তর পাওয়া গেছে ৷ বহুকাল পরে একটি সরল প্রাণী থেকে অপর একটি 
প্রজাতির উদ্ভব হয়ে থাকলে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে দর প্রজাতিই 
বৰ্তমান কাল অবধি থাকতে পারে । অবশ্য এ কথা ঠিক যে অতাতকালের 
সরল প্রাণীটকে এখন আর দেখা সম্ভব নয়, সময়ের সাথে সক্ষম আঁভব্যান্তির 
ফলে সেটিও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে ৷ যে জাতীর বনমানূষ থেকে মানুষ 
সৃষ্টির ঘটনা ঘটেছিল, আজকের বনমানুষ থেকে নিঃসন্দেহে তারা অন্যরকম 
ছিল । 

সময়ের সঙ্গে প্রাণীরা বিবার্তত হচ্ছে এটা আজ প্রমাণিত সত্য । কিন্তু 
প্রাণজগতে এই সাধারণ নিয়মের ব্যাতকরমও কাচ কদাচিৎ ঘটেছে । কিছু 
প্রজাতির প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোটি কোটি বছর ধরে এই প্রজাতি- 
গুলো মোটেই পাঁরবার্তত হয়ান--আকৃাত-প্রকৃতিতে একই রয়ে গেছে । এদেরকে 
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জীবন্ত জীবাশ্ম ( living £05551 ) বলা হয় ৷ কোয়েলাকান্থ ( coelacanth ) 
নামক একজাতীয় মাছের জীবাশ্ম থেকে জানা যায় যে প্রায় 35 কোট বছর 
আগে এদের আবর্ভাব ঘটোছিল এবং ধারণা করা হত যে 819 কোটি বছর 
আগে এদের অবলযাপ্ত ঘটে । কিন্তু এখন জানা গেছে যে, মোটামনট আঁবকৃত 
ভাবে এরা আজও আঁফকার পূর্ব উপকুলে বে'চে আছে। এদের হৃদপিণ্ড 
ইংরাজি “5” অক্ষরের মতন, এবং অনুমান করা হয় এই জাতীয় ফুসফুস মাছের 
থেকেই প্রথম উভয়চর প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল ৷ 


ঘানুমেল বিবর্তন 


আজকের বাদ্ধমান মানুষ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর উচ্চবৰ্গ" ( Primates ) প্রাণীদের 
থেকে বিবার্তত হয়েছে। প্রায় সাত কোটি বছর আগে প্রাইমেট বর্গের 
গাছাশ্রয়ী প্রাণীদের উদ্ভব ঘটোঁছল, যাদের দেখতে অনেকটা আজকের শ্র: 
( 57e )-দের মতন ছিল | বিভিন্ন দ্রুত বিবর্তনের মাধ্যমে প্রায় তিন কোটি 
বছর আগে, বোধহয় আফ্ৰিকা অঞ্চলে দুটো ভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয় যার একটি 
হল কাপ বা বানর ( monkeys) এবং অপরটি বনমাননুষ (৪12০9 )। 
এই আদিম বনমানুষদের বলা হয় ড্রায়োপথেঁসন ( ৫7০2107০10০ ) যার 
থেকে অন্যান্য বনমান[ুষ হয়েছে । এই বননানুষদের মধ্যে গোলা, শিম্পার্জ, 
ওরাংওটাং ইত্যাদির মতন র্যামাঁপথেকাস ( Ramapithecus ) নামে একটি 
বনমানুষের প্রজাতি প্রায় 1.2 কোটি বছর আগে আফ্রিকা এবং এশিয়ার কিছ; 
ছু অঞ্চলে বাস করত ৷ এরা সাধারণভাবে বনমানুষের মতন দেখতে হলেও 
এদের চোয়াল এবং দাঁতের গঠন নিঃসন্দেহে এখনকার মানের কাছাকাছি ছিল । 
এর পরবতী যুগে বনমানুষের তুলনায় বানরদের সংখ্যা বাদ্ধ পাওয়ায় এই 
র্যামাপিথেকাসের যথেষ্ট জীবা*্ম পাওয়া সম্ভব হয়ান ৷ এর পর প্রায় 50 
লক্ষ বছর আগে থেকে অস্ট্রেলোপিথেকাস নামক গণের ( ৪০0.09 ) একদল 


'প্রাণীরাই মানুষের আঁদপদরুষ বলা চলে! এরা প্রায় সোজা হয়ে দ:পায়ে 


হাঁটতে পারত। এদের দাঁত লম্বায় বড় হলেও গঠন ছিল বত মান মান,ষের কাছা- 
কাছি, কল্তু এদের মস্তিষ্কের মাপ ছিল আধনীনক বনমান:ষের মস্তিষ্কের সমান । 
সাধারণভাবে এদেরই এপম্যান (96297) বলা হয়। এরা সমতলে বাস 


৩২ 


বনমানষ থেকে মানুষের 
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করত এবং বোধহয় পাথর এবং 
হাঁটাচলায় এরা মানুষের মতন 


লাঠির সাহায্যে জন্তু মেরে জীবন ধারণ করত। 
হলেও ব্ম্ধতে ছিল বনমানুষের গোত্রীয় । 
ঠিক কবে বনমানষ থেকে মানুষের উৎপাত্ত 


ধীরে ধাঁরে। প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে 
অস্ট্রেলাপিথেকাসের বংশধররা যখন পাথরের 
অস্ত বানাতে শুরু করে, তখন থেকেই এদের 
মান্য আখ্যা দেওয়া যায়। তবে অস্ট্রেলা- 
পিথেকাসরাও সরাসার মানুষের পূর্বপুরুষ 
নয়, কারণ এরা ক্রমে লঃপ্ত হয়ে গিয়েছিল । 
প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে সাত্যকারের মান্ষ 
Homo erectus, এশিয়া আফ্ৰিকা এবং 
ইউরোপের সর্বত্র বাস করতে আরম্ভ 
করোছিল। এই আদিম মানুষরা জাভা মানব 
( Java-man ) নামে বিখ্যাত কারণ 1891 
খনাদ্টাব্দে সর্বপ্রথম জাভাতে এই মানুষদের 
অবশিষ্ট আবিদ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে 
চীন, আফ্রিকার তানজানিয়া, আযালজেরিয়া, 
ইওরোপের হইডেলবাগণ গ্রীসের টে্রালোনা 
ইত্যাদি দ্থানেও এদের উপদ্থিতির প্রমাণ 
পাওয়া গেছে ৷ এরা লন্বার ছিল প্রায় 
পাঁচফুট, হটিত এখনকার মানুষের মতন, 
মস্তিচ্কের আয়তন ছিল 800-1200 ঘন 
সোস্টমিটার ( ০.০. )। এরা পাথরের তস্্ 
বানাতে এবং আগুন জৰালাতে পারত। 

প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে আবির্ভাব ঘটে 
বুদ্ধিমান মানুষের ( Homo Sapiens ), 


যার প্রত্যক্ষ বংশধর আজকের মানুষ । দেড়লক্ষ বছর আগে থেকে যে 
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গোচ্ঠীটি সবচেয়ে সফল ছিল, এবং যার দেহ এবং সভ্যতার চিহ্ন বেশি 
পাওয়া গেছে, তার নাম নিয়ানডার্থাল ( Neanderthals ) মানুষ । এদের 
দেহ ছিল শন্ত সমর্থ, ভুরু যুগল ছিল মোটা । এরা গুহাতে বাস করত, এবং 
কুশলী শিকারী ছিল। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ও ছিল বোঁশ। সবচেয়ে 
বড় কথা এদের মধ্যে সভ্যতার নানা চিহ্ন দেখা যায় । এরা জীবন ও মৃত্যুর 
সম্বন্ধে সচেতন ছিল, মৃতকে কবর দিত এরা । আজ থেকে 40,000 বছর 


এ 


বিবর্তনের সাথে মানুষের চেহারা বদলাচ্ছে £ 
১। অস্ট্রেলাপথেকাস্‌, ২। লাভা মানুষ ৩। নিয়ানডার্থাল মানুষ, 
৪ | কো ম্যাগনন- & | আধুনিক মানুষ | 
আগে Wurm হিমযুগ অবধি এদের অস্তিত্বের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
আধুনিক মানুষ Homo sapien sapiens-এর আবর্ভাবঘটে কম করে 40,000 


বিবর্তনের সঙ্গে মন্তিচ্কের কংকাল বদলাচ্ছে। 


বছর আগে, যাদের নাম ক্লো-মাগনন্‌ মানব ৷ ফ্ৰান্স ও স্পেনের গঢুহাচিত্র এদেই 
সৃণ্টি । প্রথমে এরা ছিল শিকারী এবং যাযাবর ৷ আজ থেকে নয়-দশ হাজার 
বছর আগে থেকে এরা কৃষি কাজ এবং পশুপালন আরম্ভ করে। 

আধুনিক মানুষ সকলেই একই প্রজাতি Homo sapiens-এর অন্তভুক্তি, কিন্তু 
অনেকগুলো জাতিতে (1৪০০) বিভন্ত । 


অভিযোজন 


বিশেষ কোন প্রাকীতক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সুষ্ঠভাবে বে'চে থাকার 

জন্য উদ্ভিদ এবং প্রাণীর গঠনগত ও শারীরবৃতীয় আংশিক বা সামাগ্রক দ্থায়ী 

পরিবর্তনকে অভিযোজন (৪৫82100100 ) বলে। উদ্ভিদজগতের একটি 
উদাহরণ হিসাবে মরুভূমির উদ্ভিদের গঠনগত 1বশেষত্বের কথা বলা চলে | 

মরুভূমিতে জলের একান্ত অভাব তাই,এখানকার উদ্ভিদের চেহারা গড়ে উঠেছে 

এমনভাবে যাতে এদের শরীরের জল বাইরে না বেরিয়ে যায়। এদের পাতা 

প্রায় থাকেই না, বদলে থাকে পত্রকণ্টক ( 01069 )। দেহের বৃহির্ভাগে থাকে 
মোটা জল নিরোধী ছাল (০1০1০ )। জলের খোঁজে এদের মুল খুব লম্বা 
এবং ছড়ানো হয় ৷ কাণ্ডাট জল সঞ্চয় করে রাখার জন্য স্ফীত হয় । মরুভূমিতে 

বাস করার জন্য উটও আঁভযোজত হয়েছে । এরা দীর্ঘকাল ( এক মাসেরও 

বেশি ) জল না খেয়ে বাঁচতে পারে । এরা দেহের এক-চতুর্থংশ ওজনের সমান 
জল দেহ থেকে খরচ করতে পারে এবং একবারে প্রচুর জল খেয়ে জলের প্রয়োজন 
মেটাতে পারে। এছাড়া বালঢ্কার ওপর দিয়ে চলার সুবিধার জন্য এদের 
পায়ের পাতা হয়েছে চওড়া, বালি-ঝড়ের থেকে বাঁচবার জন্য এদের চোখে লদ্বা. 
অ্ক্ষপক্ষম আছে এবং দরকার মতন এরা নাকের ফুটো বদ্ধ করতে পারে ৷ 

একই পরিবেশে থাকার ফলে বিভিন্ন প্রাণগোচ্ঠীর একই ধরনের আভযোজনকে 
আঁভসারদ অভিযোজন ( convergent adaptation ) বলে ৷ উদাহরণস্বরূপ 

খুরাবশিষ্ট স্তন্যপায়ী গবাদি পশু এবং অগুকগর্ভ' ( mersupial ) প্রাণী 
ক্যাঙারুর তৃণভোজন ৷ অভিসারী আভযোজনের অপর একটি সুন্দর উদাহরণ 
হল স্তন্যপায়ী এবং অগকগর্ভ' এই দুধরনের ছ:চোরই গর্তের মধ্যে থাকার 
অভ্যাস । গর্ত খংড়বার জন্য দুটি প্রাণীরই শক্ত ও ধারালো নখযুক্ত পা 
আছে। 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৩৫ 


আবার একই শ্ৰেণীভুক্ত প্রাণীর বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্নমুখী আভিযোজনকে 
অপসারী অভিযোজন . ( divergent adaptation ) অথবা আঁভযোজিত 
বিকিরণ ( adaptive radiation) বলে। উদাহরণ স্বরূপ তীক্ষাদণ্ত 
বর্গের প্রাণীদের (7০059 ) মধ্যে খরগোশ দৌড়বীর, বীভাররা উভয়চর, ৷ 
কাঠাঁবড়াল গাছে থাকে, ছঃচো গর্তে বাস করে এবং উড়ন্ত কাঠবিড়াল হাওয়ায় 
ভেসে চলা-ফেরা করতে পারে। পেপাড‘ মথদের কৃষ্ণবৰ্ণ এবং হালকা বর্ণ 
এই দুই রঙের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করা আঁভষোজনের একটি সুন্দর 
উদ্বাহরণ ৷ এই অপসারী অভিযোজনের মাধ্যমে জাতি উদ্ভবন ( speciation ) 
পদ্ধাততে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। 

প্রাণীদের সাধারণত তিনপ্রকারের অভিযোজন লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমটি হল 
শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন । এর সাহায্যে কিছু কিছু প্রোটোজোয়া অতি ঠাণ্ডা 
থেকে অত্যাধক তাপমাত্রা অবাধ বে'চে থাকতে পারে । দ্বিতীয় প্রকার হল 
রক্ষণাত্বক অভিযোজন যার সাহায্যে কিছ প্রাণীর দেহাকতি, বণ ইত্যাদির 
পাঁরবর্তন ঘটেছে শব্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে । উদাহরণ মৌমাছির 
বিষময় হুল, বহরর;পীর পরিবেশ অনযযায়ী বর্ণ ধারণ করার ক্ষমতা বা সজারুর 
গায়ে লোমের বদলে কাটার উপস্থিতি । তৃতীয় ধরনের আভযোজনকে বলা 
হয় অঙ্গসংদ্থানিক বা গঠনগত অভিযোজন যেমন, .বাদ:ড়ের ওড়াবার জন্য 
পাখার ন্যায় পর্দা অথবা তিমি ও ডলফিনের জলে বাস করার জন্য উপয্যন্ত 
পাখনার মতন ফ্রিপার (1iPPer ) আসলে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পায়ের 
অভিযোজিত অবস্থা ৷ গভীর সমুদ্রে বসবাসকারা মাছেদের উপযযন্ত আভযোজন, 
বৈশিষ্ট্য হল এদের দেহ উচ্চচাপ সহ্য করার জন্য চ্যাপ্টা এবং অন্ধকারে দেখার 
সুবিধার জন্য দেহ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই আলো বেরোয় । 

জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বংশবিস্তার অর্থাৎ নিজের আদলে অপত্যবংশ সৃষ্টি 
করা এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখা । অপত্যবংশটি যাতে বেচে থাকে এর জন্য 
প্রত্যেকটি প্রাণী চেষ্টা করে চলেছে ৷ দ্থান ও কাল ভেদে পরিবর্তিত পরিবেশে 
প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রজাতিটিকে বাঁচিয়ে রাখার যে অক্লান্ত সংগ্রাম 


জীবজগৎ করে চলেছে তার প্রমাণ এই অভিযোজন ৷ 


শ্রেণীবিভাগ 


পাঁথবীতে আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির ( 5pecies ) 
প্রাণীর খোঁজ পাওয়া গেছে, এবং প্রতি বছরে গড়ে 10,000 নতুন প্রাণিপ্রজাতির 
সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এরকম বিশাল সংখ্যার বিভিন্ন প্রাণীদের সম্বন্ধে 
ভালোভাবে জানতে গেলে অর্থাৎ এরা কিভাবে কবে পৃ্‌খিবাঁতে বিকাশ লাভ 
করেছে, এদের মধ্যে সম্পর্ক "কি, এদের দৈহিক গঠন ও জীবনধারা কেমন 
ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে গেলে অথবা এবিষয়ে গবেষণার জন্য সবচেয়ে আগে 
দরকার এদের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ ( 94551058105) করা । অন্টাদশ 
শতকে বিখ্যাত সুইডিশ জীবাঁবজ্ঞানী কার্ল ফন লিন ( 1707-1778 ) প্রত্যেক 
প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির ল্যাটিন নামকরণ আরম্ভ করেন ৷ ইনি প্রত্যেকটি 
প্রজাতির নামকরণ করেন দুটি অংশে, প্রথমে গণ (8০03 ) এবং পরে প্রজাতি । 
আজও ল্যাটিন ভাষায় এইভাবেই প্রত্যেক প্রজাতির নামকরণ করা হয় । 
পাঁথবীর সব দেশেই এগুলো বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রুপে স্বীকৃত এবং অনুসৃত 
হয়। নামগুলো লেখা হয় রোমান হরফে “ইটালিকে” অর্থাৎ ছাপার হরফে 
ভাবে । গণের প্রথম অক্ষর বড় অক্ষরে ( Capital letter )। 
নামকরণ থেকে সহজে বোঝা যায় দুটি প্রজাতির মধ্যে কোন সম্পৰ্ক আছে 
কি নেই। ৰ 

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায় আণ্ডলিক প্রাণীদের বি 


ভিন্ন নামও অবশ্য চাল; 
আছে যেমন গাধা (যার বৈজ্ঞানিক নাম Equus 


91008 ) অথবা জেব্রা 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৩৪ 


( Equus zebra hartmannae )| বৈজ্ঞানিক নাম থেকেই বোঝা যায় এই 
দুটি প্রজাতি একই গণের ৷ প্রজাতি বলতে কোন একটি জীবগোচ্ঠী বোঝায় 
সাধারণ ভাবে যাদের বাহ্য রূপ অর্থাৎ আয়তন, গঠন, রঙ এবং অভ্যাস ইত্যাদি 
একধরনের । কিন্তু শুধুমাত্র রুপ বিচার করে সবসময় প্রজাতি নিরূপণ করা 
সম্ভব হয় না । আরো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বলা চলে যে জীবগোষ্ঠীর মধ্যে 
সফলভাবে অন্তঃপ্রজনন ( interbreeding ) সম্ভব তাদের একই প্রজাতির বলা 
সম্ভব | ু 

প্রাণী তথা উদ্ভিদের শ্রেণীবভাগের সবচেয়ে ছোট একক হল এক-একটি 
প্রজাতি। একজাতীয় একাধিক প্রজাতি নিয়ে গড়া হয়েছে এক একটি গোত্র 
(family )। কয়েকটি গোত্র নিয়ে হয় এক-একটি বর্গ (০7০7 )। উদ্ভিদের 
জগতে মোটামুটি শ্রেণী বিভাগ এখানেই সমাপ্ত । প্রাণজগতের ক্ষেত্রে এই 
ধরনের অনেকগ্রীল বর্গকে নিয়ে এক একটি শ্রেণী (০1899 ) গঠিত হয় । একটি 
শ্রেণীর সকল প্রজাতির মধ্যেই কোন একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে, যার ওপর 
ভত্তি করে শ্রেণী বিভাগ করা হয় । একাধিক শ্রেণীর প্রাণীদের এক-একটি প্রাণী 
পর্বে বা প্রাণবিভাগে ( phylum ) চিহ্নিত করা হয়। শ্রেণীবিভাগের এই 
মূল ধাপগদুলোর মধ্যে দরকার মতন উপগোত্র (9-8:০৮] ), উপবর্গ', 
উপশ্ৰেণী (ina ০1859 ), অধিশ্রেণী (929 ০1839) উপপর্ব ইত্যাদি ধাপ- 
গদুলোর ব্যবহার করা হয় । 

মউমাছি ( honey ৮০০) এবং বাদামী ভল্ল:ক ( brown bear ) এই দুটো 
পরিচিত প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ নিচে দেওয়া হল। এর থেকে শ্রেণীবিভাগ 
করার বিভিন্ন ধাপগমলোর মধ্যেকার সম্পর্ক বোঝা যাবে ৷ 


সৰ্গ ( Kingdom ) প্রাণী ( Animalia ) প্রাণী 
( Animalia ) 
পর্ব ( Phylum ) সন্ধিপদ ( Arthropoda ) কর্ডটা 
|] ( Chordata ) 
শ্রেণী ( class ) পতঙ্গ ( Insecta ) স্তন্যপায়ী 


( Mammalia ) 


৩৮ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


বর্গ ( Order ) হাইমেনপটেরা মাংসাশী 
( Hymenoptera ) ( Carnivora ) 
গোত্র, কুল, গ্রুপ ( Family )  আযাপডী ( Apidae ) আর্সডী 
( Ursidae ) 
গণ ( Genus ) মৌমাছি (419) ভল্লক 
( ursus ) 
প্রজাতি ( Species ) মউমাছি ( Apis nellifera ) বাদামী- 


ভল্লংক ( Ursus ৪7009) 


যদিও প্রাণিসৰ্গ একটি, কিন্তু তাকে চাঁব্বশটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে ৷ 
একইরকম ভাবে চন্বিশটি পর্ব আবার বহ; শ্রেণীতে বিভন্ত ৷ এইভাবে শ্ৰেণী 
বিভাগের যতই নিচের দিকে যাওয়া যাবে, সেই পৰ্ষয়টির সংখ্যা ক্রমেই 
বাড়তে থাকবে । 

প্রত্যেকটি প্রাণীকে এইরকম ভাবে বিভিন্ন পর্ব, শ্রেণী, বৰ্গ, গোত্ৰ, গণ এবং 
প্রজাতিতে বিধিবদ্ধ করার বিজ্ঞান অপর কয়েকটি সমার্থক নামেও পরিচিত 
animal systematics ( শ্ৰেণীবদ্ধ বিদ্যা) অথবা animal taXonony 
{ শ্ৰেণীবিন্যাস বিদ্যা )। 
প্রাণিজগতের সাড়ে বারো লক্ষ প্রজাতিকে চাঁব্বশাঁট পর্বে ভাগ করা হয় 
মোটামুটি ভাবে তাদের মধ্যে সম্পৰ্ক অনসারে ৷ এখানে বলে রাখা দরকার 
যে এই শ্ৰেণীবিভাগ কিন্তু সম্পূর্ণ বা শেষ কথা নয় । এ বিষয়ে সময়ের সাথে 
মান্য যত জানতে পারছে সে অন্;সারে এই শ্রেণীবাভাগও পালটানো হচ্ছে। 
তাছাড়া অনেকগুলো শ্রেণীবিভাগের ধাপ সম্বন্ধে প্রাণবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
মতাঁবরোধও বৰ্তমান ৷ এই পারপ্রেক্ষিতে এই গ্ৰন্থে যে শ্ৰেণীবিভাগ অনুসরণ 
করা হয়েছে তা 1976 খটীস্টাব্র অবাধ সবচেয়ে গ্রহণীয় বলে মনে করা হয় 
(উৎসঃ 11001877111 Encyclopedia of Science & Technology, 
40 edition, 1977 )। কিন্তু অন্য অনেক প্রামাণক গ্রন্থে বা বৈজ্ঞানক 
গবেষণায় সামান্য তফাত চোখে পড়লে কোনাটিকেই ভুল মনে করার কোন 
কারণ নেই । 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৩৯ 


প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগের মূল ধাপ পরের বিস্তৃত আলোচনায় আসবার আগে 
প্রাণিসর্গ এবং প্রাণিপর্বের মধ্যে আরো যে কয়েকটি পর্যায় বৰ্তমান সেটা জেনে 
রাখা দরকার । এই পর্যায়গুলো বিশেষ ভাবে প্রাণীদের দৈহিক সংগঠন এবং 
আকৃতিগত মৌলিক বৈশিষ্ট্যর ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে । 

প্রাঁণসগ্রটকে প্রথমেই দুটি উপনর্গে ( Subkingdom ) ভাগ করা হয় ৷ 
প্রথম উপসর্গ হল আদ্যপ্রাণী (:০1০2০৫)। সমস্ত এককোষী প্রাণীকে 
এই প্রোটোজোয়া উপসর্গে আলাদা করা হয়েছে । বহুকোষী কলা ( 0১506 ) 
বিশিষ্ট প্রাণীদের মেটাজোয়া (11612208 ) নামক উপসর্গের অন্তর্গত ধরা 
হয়। বহুকোষী প্রাণীদের কোষগুলো কিন্তু প্রাণভেদে অথবা একই প্রাণীর 
স্থানভেদে বিভিন্ন ধরনের হয় । 

মেটাজোয়া উপসগর্ণটকে [তিনটি ব্ৰাণ্ড ( Branch )-এ ভাগ করা হয়। প্রথম 
ব্রাণ্ডাটকে বলে মেসোজোয়া (14০১০2০৪ ) ৷ এই ব্রাণ্চের প্রাণীদের দেহ কেবল 
এক কোষ পঢুরম স্তর (51081০125৩7 of cells ) দিয়ে ঢাকা একটি খাদ্য গহৰর 
মাত্র। অনেকেরই মতে এটি একটি প্রাণপর্ব কিন্তু বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে 
এখনো কোন 'দ্থর সিদ্ধান্তে এসে পৌশীছানান। তবে ধারণা করা যায় 
এরাই বহুকোষা প্রাণীর আদি রূপ ৷ দ্বিতীয় ব্রাঞ্থটকে বলে প্যারাজোয়া 
( Parazoa )| এরা বহুকোষী প্রাণী তবে অন্যান্য বহুকোষী প্রাণী থেকে 
এদের দেহ কোষ সংগঠন একদম আলাদা, এবং সেজন্যই এদের একটি ব্রাণ্ডে ভাগ 
করা হয়। ধারণা করা যায় যে প্রোটোজোয়া থেকে এরা এক স্বতন্ত্র পথে 
বিবাতত হয়েছে । স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণী প্যারাজোয়ার অন্তর্গত। বাদবাকি 
আর সব মেটাজোয়াকে বলা হয় ইউমেটাজোয়া (16801512298 )। যে সব 
বহুকোষী প্রাণীর কোষকলা আছে এবং অঙ্গ ( ০588.) গড়ে উঠেছে, তাদেরকে 
এই ব্রাণ্চের অন্তর্গত বলা হয় ৷ 

ইউমেটাজোয়া- ব্রাঞ্থটকে তাদের মৌলিক আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে 
রেডিয়েটা ( Radiata ) এবং ছিপার্বক বা বাইল্যাটোরয়া ( Bilateria ), এই 
দুটি গ্রেড ( 0180০ }-এ ভাগ করা হয়। প্রোটোজোয়া উপসর্গ এবং 
মেটাজোয়া উপসর্গের মেসোজোয়া এবং প্যারাজোয়া ব্রাণ্চের প্রাণীদের দেহের 
কোন বিশেষ আকৃতি নেই । ইউমেটাজোয়া ৱাণ্ডের প্রাণীদের একটি নাদ্ট 
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বেহরুপ আছে যা সামঞ্জস্য বা প্রতিসাম্যের (symmetry ) মাধ্যমে প্রকাশ 
করা চলে ৷ যে সব প্রাণিদেহ বেলনাকার ( cylindrical ) বা তদ্ৰূপ, তাদের 


প্রাণজগতের দৈহিক ভারসাম্য 


বলে রেডিয়েটা । এদের দৈহিক সমঠামতাকে অরীয় প্রতিসাম্য ( 78012] sym- 
metry ) বলে। অপর মল বিভাগটির দৈহিক সামঞ্জস্যকে বলে সমাছিপাম্বি্ক 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ৪১ 


অথবা 'দিপার্ব প্রাতসাম্য ( bilateral symmetry ) এক্ষেত্রে একটি বিশেষ 
কাল্পনিক চ্ছেদতলের ( sectional 711৩) পারিপ্রেক্ষিতে প্রাণদেহের বাম 
এবং ডান পাম্বের একটি অপরটির দর্পণ প্রতিবিদ্ব ( mirror image )। 
পুর পচ্ঠার ছবিতে প্রাণীদের বিভিন্ন প্রাতসাম্য দেখান হয়েছে । যেমন-- 
1__অগ্রাঁত সাম্য, 2, 3, 4 দ্বিপাৰ্শ প্রতিসাম্য, 5, 6-_অরীয় প্রাতসাম্য এবং 
?- গোলীয় প্রাতিসাম্য। 

বাইল্যাটোরিয়া প্রাণীদের পুনরায় দুটি ডিভিশনে (797%7102) ভাগ করা হয়-- 
প্রোটোস্টোমিয়া (Protostomia) এবং ডয়টেরোস্টোমিয়া (Deuterostomia) 1 
বৃহত্তর বিভাগ প্রোটোস্টোমিয়া প্রাণীদের মূল বৈশিষ্ট্য হল প্ৰা্থমক ছিদ্র 
( alimentary opening ) থেকে ভ্ৰঃণাবদ্থায় মুখের ( ॥০uth ) বিকাশ ৷ 
সন্ধিপদ, কম্বজী, কৃমি ইত্যাদি বহ; প্রাণনই এই ডিভিশনের অন্তর্গত। যে 
সব প্রাণীদের ভ্রণাবস্থায় কোষ সম্ভেদ ( ০l৫৭v৭৪০ )-এর মাধ্যমে নানা ভাবে 
রূপ পরিবর্তন ঘটে, এবং মুখটি একটি নতুন সংগঠন হিসাবে ব্রাস্টোপোরের 
(blastopore) বিপরাত দিকে গড়ে ওঠে, তাদের ডয়টেরোস্টোমিয়া বলা হয় । 
একাইনোডার্মটা, কাটোগ্র্যাথা, হেমিকর্ডাটা এবং কর্ডাটা পরের প্রাণীরা এই 
ডিভিশনের অন্তর্গত। বাইল্যাটেরিয়া প্রাণীদের তিনটি উপিভিশনে ভাগ করাহয় 
তাদের দেহাভ্যন্তরের গহৰর (০৪%1%) অনুসারে ৷ প্রথম উপডিভিশনটিকে বলে 
আ্যাসিলোমাটা (4১০০৩1০1798) | এদের দেহে গান্রচর্ম থেকে শুরু করে খাদ্য- 
নালী ( digestive tract ) পর্যন্ত কোন গহৰর নেই ৷ রিহ্কোসীলা পর্বের 
প্রাণীরা এই জাতীয় । দ্বিতীয় বিভাগটির নাম সিউডোসিলোমাটা ( Pseudo- 
০০০10177919 )। এদের গাত্রপ্রাচীর এবং খাদ্য-নালী বা অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে 
একটা গহৰর আছে কিন্তু এই গহৰরটি আবরণ দিয়ে ঢাকা নয় এবং একে প্রকৃত 
গহবর বলা চলে না। আ্যাকাহ্থোসেফালা, প্লেটীহেল্সিস্থীজ, আ্যাস্কেলামস্থীজ, 
নেমাটোডা ইত্যাদি পর্বের প্রাণীরা এইজাতীয়। তৃতীয় বিভাগটিকে বলে 
ইউসিলোমাটা ( Eucoelomata ) বা িলোমাটা ( coelomata )। মধ্যস্তক 
( mesoderm ) দিয়ে ঢাকা গহৰর বিশিষ্ট প্রাণীদের এই বিভাগে ফেলা হয় । 
আ্যানেলিডা থেকে শুর; করে কর্ডটা পর্বের উন্নততর শ্রেণীর প্রাণীরা এই 
উপডিভিশনের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত । ন 
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প্রাধিপন্ন 


প্রাঁণজগতের শ্রেণীবভাগের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে পর্ব ( Phylum )। শ্রেণী 
1বভাগের আসল উদ্দেশ্য যা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যেকার িবর্তনগত 
সম্পর্ক, সেটা এই ধাপটির মধ্যেই নিহিত আছে। কোন একটি পর্বের 
যাবতীয় প্রাণী প্রজাতি কোন এক জাতের পর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে 
বলা চলে। এই বিভাগগুলো থেকে পর্ব গুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধেও 
ধারণা করা চলে ৷ 

বর্তমানে প্রাণজগতকে নিচের চব্বিশাট (24) পর্বে ভাগ করা হয় ৪ 


ক্রম সংখ্যা পর্বের বৈজ্ঞানিক নাম পর্বের বাংলা পরিভাষা 
প্রোটোজোয়া ( Protozoa ) আদিপ্রাণী 
মেসোজোয়া ( Mesozoa ) >, 
প্যারাজোয়া ( Parazoa ) 4০4 
[িলেনটেরাটা বা নাইডৌরয়া ( Coelenterata, 
Cnidaria ) 

5. -টেনোফোরা ( Ctenophora ) ৮৪ 
6. প্লেটীহেন্মিস্থীজ ( Rlatyhelminthes ) চ্যাপ্টাকামি 
7. রিচ্কোসীলা বা নেমাৰ্টিনিয়া ( Rhynchocoela, ফিতাকাম 

Nemertinea) 
8. স্যাকান্থোসেফালা ( Acanthocephala ) 
9. প্রায়পমলিডা ( Priapulida ) 
10. নেমাটোডা ( Nematoda ) 
11. আযাস্কেলমিহ্থীজ ( Aschelminthes ) 
12. ফোরোনিভা ( Phoronida ) 
13. ব্রায়োজোয়া ( Bryozoa ) 
14. ব্াকিওপোডা ( Brachiopoda ) 
15. সাইপনকুলিডা ( Sipunculida ) 


16. মোলাস্কা ( Mollusca ) কচ্বজী 


১৮০০ 


সংন্রকাম, গোলকাম 
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17. একিয়দরডা ( Echiurida ) 


18. আযানোলিডা ( Annelida ) অঙ্গ;রীমাল 
19. অনাইকোফোরা|ওনাইকোফোরা ( Onyhophora ) 
20. আথেরিপোডা ( Arthropoda ) সন্ধিপদী 


21. একাইনোডামৰ্ণটা ( Echinodermata ) 
22. কীটোগ্র্যাথা ( Chactognatha ) 
23. হোমিকডণটা বা প্রোটোকডাটা 


( Hemichordata, Protochordata ) 


24. কডণটা ( Chordata ) মেরুদণ্ড 


আগেই বলা হয়েছে যে এই পবঞ্দুলোর মধ্যে আরো সক্ষাতর ভাগ করার 
ক্ষেত্ৰে প্রাণবিদ:দের মধ্যে মতপার্থক্য আছে৷ ফলে উপরোক্ত পর্ব "বিভাগাটরও 
কয়েকটি বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে রোটিফেরা (Rotifera), বাংলা 
পরিভাষায় চক্রধর একটি ভিন্ন পর্ব, কিন্তু বহ, প্রামাণিক গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্ৰ 
অনদসারে এটি আযাদ্কেলমিস্থাজ পর্বের অন্তর্গত একটি শ্রেণী ( 0955 )। 
সেইরকম অনেকেই ভাটিব্রাটা ( Vertebrata )-কে কর্ডটা পর্বের বদলে 
অন্তর্গত একটি উপপব হিসাবে মনে করেন। কিন্তু অনেকের মতে কর্ডণটার 
ভাটিব্রাটাই একটি পর্বব। কর্ডাটা পর্বের অন্যান্য উপপর্বগর্ীলকে এরা 
হেমিকর্ডাটার অন্তর্গত মনে করেন ৷ ৷ 

যাইহোক, উপরের পর্বববভাগ অন্সারে আলোচ্য গ্রন্থে পর্বগ্ালর আলোচনা 
করা হয়েছে ৷ 


1. প্রোটোজোয়া 

প্রাণিজগতে এরাই হল সবচেয়ে সরল--এককোষা প্রাণী। পাঁথবার বুকে 
সর্বপ্রথম যে প্রাণীরা দেখা দেয়, তারাও এককোষা, এবং সম্ভবত বর্তমান 
প্রোটোজোয়াদের মতনই ছিল দেখতে ৷ এই জন্যই এদের নাম প্রোটোজোয়া 
যার অর্থ আঁদপ্রাণী। প্রোটোজোয়াদের নানা উপপর্ব শ্রেণী, বৰ্গ 
ইত্যাদিতে ভাগ করা হয় এবং এখন অবধি 80,000-এর আঁধক প্রজাতির কথা 
জানা গেছে। 


৪৪ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


ধারণা করা হয় যে প্রথমষুগের জীবাণু ( micro-organism ) থেকেই 
একাদকে উদ্ভিদ এবং অন্যদিকে প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল ৷ এজন্য অনেক বর্গের 
প্রোটোজোয়াতে উদ্ভিদের ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়। ইউগ্লেনা ( euglena ) 
জাতীয় সবুজ রঙের বেতস ( 08৪৩111০0 ) প্রোটোজোয়ার শরীরে ক্লোরোফিল 
আছে অর্থাৎ এরা সালোকসংগ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তোর করতে পারে । 


এককোষা প্রাণী আযামিবা এবং ইউদ্লেনা । 


এককোষা প্রাণীরা আকারে খুবই ছোট, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অণ্‌বাক্ষণ ছাড়া 
দেখাই যায় না সাধারণত এই জাতীয় প্রাণীরা পৰ্ণঙ্গ শরীরকে ( বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
কোষ) দু-ভাগে ভাগ ক'রে দ:টি নতুন প্রাণীতে পাঁরণত হয় । প্রোটোজোয়াদের 
মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত প্রাণী আযামিবা ( ৭1০০৮৪ ), দীনাদক্ট আকারবিহীন 


একাবন্দ ( তু 1000) জোলর (1০1৩) মতন দেখতে ৷ এরা দেহকোষের 
একটি অংশকে একদিকে বার করে সেইদিকে সমস্ত কোষকে চালনা করে ৷ খাদ্যের 
চারিদিকে দেহ বিস্তার করে খাদ্যকে এরা শরীরের মধ্যে নিয়ে নেয় এবং খাদ্য 
হজম হলে বজরয পদার্থকে ছেড়ে শরীর অন্যদিকে চালনা করে ৷ প্রোটোজোয়ারা 
সাধারণত জলে বাস করে, তবে অনেক প্রজাতি জল ছাড়াও বাঁচতে পারে । 
অনেক প্রোটোজোয়া অন্যান্য প্রাণীর দেহে পরভুক্‌ ( 281৪০ ) হিসাবে বাস 


করে এবং নানা রোগ স্‌চ্টি করে। আমাশা, ম্যালোরয়া অথবা নিদ্রারোগ 
ইত্যাদি প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ । 
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2. মেসোজোয়া 


এই প্রাণীদের দেহ অনেকগুলি এবং মোটামোটি নিদ্দিষ্ট সংখ্যক কোষ দিয়ে 
গঠিত । এদের বিশেষত্ব হল দেহাঁটি এক কোষ মাত্র পুর প্রাচীর দিয়ে গঠিত 


যার মাঝখানে অবস্থিত একটি খাদ্য গহৰর 
(চিত্র দ্ৰণ্ট্ব্য ) ৷ প্রাণিপর্বাট দুটি বর্গে 
বিভক্ত ৷ 

3. প্যারাজোয়া 

স্পঞ্জ (১})008০১) জাতীয় বহুকোষী 
প্রাণীদের একটি আলাদা . উপসর্গে 
{ subkingdom ) ভাগ করা হয়। যদিও 
এরা বহুকোষা, কিন্তু অন্যান্য বহুকোষী 
মেটাজোয়া ( Metaz0a ) প্রাণীবিভাগ 
থেকে এরা শারীরিক গঠন, বংশবিস্তার 
এবং বেড়ে ওঠার বৈশিন্ট্যে একদম আলাদা 
বলে এদের পৃথক উপসর্গে ভাগ করা 
হয়েছে। এই উপসর্গে'র প্রায় 5000 প্রজাতিকে 
প্যারাজোয়া নামক পর্বের অন্তর্গত করা 
হয়েছে। এদের অনেক সময় পোরিফেরা 
( Porifera ) বলেও আভহিত করা হয়। 
এরা জলের প্রাণী, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমুদ্রে 
এবং কিছু প্রজাতি মিঠা জলে থাকে এদের 
দেহের সংগঠন ( structure ) খুবই সরল । 
এদের পেশী ( muscle ), স্নায়ু, শ্বসন বা 


৮১ 


০ 0 6০ 
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স্যালিনেল্লা নামক মেসোজোয়া 
১ ৷ মুখ, ২। পায়ু 


রৈচন তন্ত্র নেই। এদের দেহপ্রাচীর দুটি স্তরে গড়ে ওঠে যার মাঝখানে মেসোপ্নিয়া 
( mesoglea ) নামক একটি জেলি জাতীয় পদার্থ থাকে । এই মেসোগ্লিয়া 
ঘিরে ক্যালাসিয়াম]সালকা  ঘটিতযৌগ অথবা জৈব তন্ময় কংকাল 
(skeleton) গড়ে ওঠে । এই তন্ময় কংকাল মানুষ দেহ পরিষ্কার করার 
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কাজে লাগায়। এদের দেহের বাইরের "দিকে অনেক ছোট ফুটো থাকে যার মধ্য 
দিয়ে এরা জল টেনে নেয় দেহ মধ্যচ্ছ গহৰরে এবং পরে এক বা একাধিক বড় 
ফুটোর মধ্যে দিয়ে সেই জল বের করে দেয় ৷ এই প্রক্রিয়ায় এরা জলের আঁতক্ষদ্্র 


মিঠা জলের একটি স্পঞ্জের জল প্রণালী ব্যবদ্থা--১ ৷ রান্ধিকা ( ৬০৪1০), ২ । অন্তম্মথ 

জলনালী, ৩। নালীমুখ ০১০০৭), ৪। বাহির্গণমী জলনালশী, ৫ | সঞ্চালক কক্ষ ৷ 
প্রোটোজোয়া বা জীবাণু ধরে এবং খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। স্পঞ্জ আকারে 
3mm থেকে 2000mm ব্যাসের হতে পারে । এরা বহু প্রাণী একত্রে কলোনী 
হিসাবে সাধারণত পাথর জাতীয় কঠিন পদাথে'র গায়ে নিজেদের আটকে 
রাখে। ভূমধ্যসাগর এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের উষ্ণ জলের তলায় প্রচুর স্নানের 
জন্য ব্যবহার যোগ্য স্পঞ্জ পাওয়া যায়। এরা বিভিন্ন উপায়ে বংশবিস্তার করে, 
একটি প্রাণীর দেহ ভেঙ্গে গিয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র কোষ সম্টির সৃষ্টি করে যা 
পরবর্তী“ সময়ে এবং অনুকুল পরিবেশে ও তীপমান্রায় আবার পু্ণাবয়ব লাভ 
করে। কিছ; প্রজাতির দেহ থেকে ক:ড়ির ( 600) মত অনেকগীল দেহ বের 
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করে বংশ বিস্তার করে যাকে বাডিং ( ৮6000108) বলে । কয়েক শ্রেণীর 
স্পঞ্জের মধ্যে যৌন জননও লক্ষ্য করা যায়। ভিয থেকে লাভণ ( larva ) 
পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ“ স্পঞ্জ সৃষ্টি হয়। লার্ভাগলো পৰ্ণেতাপ্ৰাপ্ত সপঞ্জের 
মত স্থাবর নয়, জলের মধ্যে গাতিশীল থাকে । 

5000 প্রজাতিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ৷ 


4. সিলেনটেরাট। বা নাইডেরির। 


হাইড্রা, জোঁলাফশ, প্রবালকীট ইত্যাদি 9000 প্রজাতাবশিল্ট এই পরের 
প্রাণীরা সাধারণত সামঃদ্রক। কয়েক মিলিমিটার থেকে এক মিটারের আঁধক 


[সিলেনটেরা পর্বের প্রাণীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য । 
১ কার্ধকা, ২। ছিদ্র, ৩। বৃত্তাকার দেহ। 


দেহ বেশিরভাগ সময়ে বৃত্তাকার, যার মাঝখানে একটা ছিদ্ৰ পথ থাকে যা দিয়ে, 


5৮ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


এরা খাদ্য গ্রহণ এবং বর্জনও করে। এই মুখের কাছে সাধারণত অনেকগুলো 
কার্ষকা (52০1৩) থাকে যার সাহায্যে অনেকগুলো প্রজাতি বিষ প্রয়োগ করে 
শিকারকে অবশ করে ফেলে ৷ এদের দৈহিক গঠন স্পঞ্জের থেকে অনেক জাটল, 
দেহপ্রচীর দুটি কোষস্তরে গঠিত । 

পর্বাটকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ (ক) হাইড্রা, হাইড্রয়েড্‌স ইত্যাদি 
প্রাণী মিলে হাইড্রোজোয়া ( Hydrozoa ), (খ) জোলাফশ(-jellyfish ) 
জাতীয় প্রাণী নিয়ে সকাইফোজোয়া ( S০yf০z০a ) এবং -(গ) সামদা্রক 
আ্যানিমোন ( ৭nem০৷e ), প্রবালকীট ইত্যাদি মিলে আ্যাস্থোজোয়া 
( Anthozoa )। 


প্রবালকাটেরা অগভীর লমুদ্রের উষ্ণ জলে, সাধারণত ডুবো পাহাড়ের গায়ে 


একজাতের সামুদ্রিক আআনিমোন। 
কলোনী বেধে বাস করে । চুন জাতীয় পদার্থ দিয়ে এরা যে শস্ত ভিত তোর 
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-করে, তাই আসলে প্রবাল । এদের দেহ থেকে কঠ%ুঁড়র মত আরেকটা দেহ বের 
-করে এরা বংশ বিস্তার করে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বাডিং ( budding ;) 


এক জাতীয় মিঠাজলের হাইড্রা। 


‘বলে ৷ এদের ভিতগুলো একে অপরের সাথে জোড়া লেগে [বিরাট আকারের 


পাহাড় তোর করে ৷ আ্যান্থোজোয়া শ্রেণীর অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে আযানিমোন 
{বিখ্যাত ৷ এরা নানা বর্ণের ঝাঁকড়া ঝোপ গাছের মত দেখতে । বস্ত্ত 
আ্যান্থোজোয়া কথাটার আক্ষারক অর্থ “পষ্প-প্রাণী”।  আ্যানমোন যৌন জনন 


এবং বাঁডং-এর সাহায্যে বংশবিস্তার করে। 


সবচেয়ে সরল সিলেন্‌টেঁরাটা হচ্ছে মিঠাজলের হাইড । বাঁডিং এবং যৌন জনন 
প্রক্রিয়ায় ( অর্থব শরক্লাণু এবং ডিম্বকোষের মিলনে ), দুভাবেই এদের বংশ 
বৃদ্ধি ঘটে। সরু দণ্ডের মাথায় কয়েকটি কার্ষকা বা শঃয়া ( tentacle ) 


ববাশষ্ট, এদের দেহ দেখতে উদ্ভিদের মত ৷ হাইড্রা আলাদা বা একত্রে দলবে'ধে 


পাথরের গায়ে আটকে থাকে। কয়েক প্রজাতি জলের ওপর ভাসতে থাকে, 
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এদের বলে হাইজয়েড (175৫০ ) পতুরগীজ-ম্যান-অফ-ওয়ার এই ধরনের, 
দলবদ্ধ হাইড্রয়েডের উদাহরণ ৷ 


হম্পাস (০০0৭55 ) জোলফিশ । 
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সামুদ্রিক জোঁলাঁফণ হল তৃতীয় শ্রেণীর সিলেনটেঁরাটা ৷ সমমের, সাগরে কয়েক 
ধরনের জোলাফশের দেহের ব্যাস দুই মিটার এবং শঃয়ার দৈঘ্য বিশ মিটার 
পর্যন্ত হয়। অস্ট্রেলয়ার পর্ব্প্রান্তে বাসকারী এই শ্রেণীর অন্তর্গত 
দস ওয়াস্পের (5০৪. 850) শয়ার বিষে মানুষ মারা পযন্ত যেতে 
পারে। A 


5. টেনোফোর। 
পুরোপুরি সামুদ্রিক প্রাণীর এই পরণট সিলেন:টেরাটা পর্বের সাথে সম্পর্ক- 


. যুক্ত এবং অনেক জীবাবজ্ঞানীর মতে [িলেনটেরাটার একটি শ্রেণী। এদের 


দেহাবয়ব নানা ধরনের হয় তবে বেশির ভাগ বৃত্তাকার ৷ মুখ ব্যতিত আরেকটি 
দ্র বর্তমান যা দিয়ে এরা বজ পদার্থ ত্যাগ করে। এদের বৈশিষ্ট্য হল 
দেহের উপারভাগে আটটি সারিতে শক্ত শংয়া (০9) যন চিরর্ন্নর মতন 
পাঁট ( plate ) থাকে ৷ এগুলির সাহায্যে এরা চলাচল করে । এইগ;লির জন্যই 
এই পর্বের প্রাণীরা কম্ব-জোল ( comb-jellies ) নামে পারাচিত। এরা 
সাধারণত বর্ণহান স্বচ্ছ, তবে রঙিন প্রজাতিও পাওয়া যায় । এরা মূলত প্লবক 
(Plankton ) খেয়ে জীবন ধারণ করে। পর্ববট দি শ্রেণীতে বিভক্ত 
(ক) টেণ্টাকুলাটা ( tentaculata ) এবং (খ) নদ্ডা (nuda ) | এই পর্বের 
সকল গ্রজাতিই উভয়ালঙ্গী ( hermaphrodite ) | সর্বত্র এদের পাওয়া যায় 
এবং বোশির ভাগ প্রজাতিই দীপ্তময় { luminescent ), অবশ্য এই আলো 
তোর করার জন্য কোন বিশেষ অঙ্গ৷ ( 018) থাকে না! এদের 'নয়স্তরের 
স্নায়ূতন্ত্র বৰ্তমান ৷ দ্ছির সমদদ্রে এদের সমন্ৰেপণ্ঠে দেখা যায় কিন্তু, জল- 
পচ্ঠে মদ; আন্দোলনেই ডুব মারে গভীরে ৷ কেবলমাত্র আশিটি প্রজাতি এ 


পর্যন্ত নাথভুন্ত হয়েছে। 


6. প্লেটাহেন্মিন্বীজ 


এই পর্বের প্রাণীরা চ্যাপ্টা কৃমি ( flat Worm ) নামে বিখ্যাত ৷ এদের দেহ 
সমাদ্বপাৰ্শ্বিক ( bilaterally symmetrical), অখাণ্ডিত ( nonsegmented ) 


২ 
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এবং দেহ গহবর (০০০1০) শুন্য । এদের পায়ু, রন্তসংবহনতন্ত্র এবং *বসনতন্ত্ 
বৰ্তমান ৷ আদম কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্তর ( central nervous system ) 'বাশিষ্ট 


প্রাণীদের মধ্যে এরা অন্যতম । 
‘বিশিষ্ট পৰ্বাট তিনটি শ্রেণীতে িভন্ত ৪ 


এরা প্রধানত উভয়ালঙ্গী । 12,000 প্রজাতি 


/ 


(ক) টারবেলারিয়! (747১011578 ) ৪ শিকারজীবী এবং স্বাধীনভাবে বাস 
করে। এরা আণ;বীক্ষাণক আকার থেকে 500 মালামটার অবাধ লম্বা হয়। 


একটা প্ল্যানেরির়ানকে দ.টুকরো 
করলে (মাঝের ছবি) মাথার 
দিকটা লেজ ( ছাঁবর মাঝখান 
থেকে ওপর দিকে দেখলে বোঝা 
বাবে ) এবং লেজের দিকটা মাথা 
তৈরি করে নেবে। 


সাধারণত জলে কিন্তু কিছু; প্রজাতি স্থলেও 
বাস করে। প্্যানেরিয়ান গ্রুপের কামিদের 
সম্মমখভাগে অনেকগুলো স্নায়ূতত্ত; আছে 
যেখানে অতি সরল চোখ এবং সংবেদী কোষ 
অবচ্ছিত ৷ এই প্ল্যানেরিয়ানদের দেহ 
পদনরুৎপাদন করার ক্ষমতা অসাধারণ। এদের 
দনটুকরো করলে দ;টো টুকরো যথাক্রমে মাথা 
এবং লেজ তোর করে দুটো নতুন কামতে 
পাঁরণত হয় ( চিত্র দুষ্টব্য )। 

(খ) ট্রেমাটোড। (Trematoda) ৪ সাধারণ 
ভাবে যাদের বলা হয় কৃমি (001 )। এরা 
পরজীবী ( )81891069), অর্থাৎ অন্য প্রাণীর 
দেহে আশ্রয় নিয়ে তার শরীর থেকে খাদ্য 
গ্রহণ করে। এরা শরীরের বাইরের দিকে 
অথবা দেহাভ্যন্তরেও থাকতে পারে । এরা 
মং্লত একটি প্রাণীর দেহে বাস করে জীবন 
চক্র বাহিত করে । 

(গ) সেম্টোডা ( ০6500৭ ) $ এই শ্রেণীর 
প্রাণীরা ফিতাকৃমি ( tapeworm ') নামে 
পরিচিত। এরাও পরজাবাঁ, তবে এদের জীবন 


চক্র আরো জটিল। এরা লাভ পৰ্যায় এক বা একাধিক মধ্যবৰ্তাৰ আশ্ৰয়- 
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দাতার (11080) মধ্যে কাটিয়ে পদ্ণ“ঙ্গ প্রাণী হিসাবে আশ্ৰয় নেয় সাধারণত 
মেরুদণ্ডী কোন প্রাণী, এমনকি মানুষের মধ্যে ৷ 


বাভিন্ন ধরনের চ্যাপ্টাকৃমি--১ ৷ স্বাধানজাবী কৃমির শরীরের ভিতরের গঠন, 
২। গ্লযানেরিয়ান, ৩। ভেড়ার যকৃত কৃমি, ৪ । ফিতাকাম। 


7. রিক্কৌসীল। বা নেমার্টিনিয়া 


এদেরও ফিতাকামি ( ribbon worm ) নামে আঁভাঁহত করা হয় কারন এরা 


দেখতে তার মতন ৷ এদের দেহ অখাণ্ডত ৷ মুখ এবং মলদ্বার সহ পদ্ণাঙ্গ 
পাচনতন্ত এবং সরল রন্ত সংবহনতন্ ও স্নায়;তন্ত আছে কিন্তু শ্ৰাসতন্তঃনেই । 
এদের কোন দেহ-গহররও নেই ৷ প্রকৃতপক্ষে দেহ-গহবর শান্য প্রাণীদের 
( acoelomates ) মধ্যে এরা উন্নততম ৷ শরত্কোসীলারা জাতিগত ভাবে 
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( phylogenetically ) প্লেটীহোল্মন্থাজদের সাথে সম্পকযিুন্ত এবং একই 
উদ্ল্যংশ (8০599 ) ‘থেকে বিবর্তিত বলে মনে করা হয়। এরা সমুদ্রের 
স্বল্প গরভীরতায় অথবা মিষ্টি জলে, এবং কিছ; প্রজাতি দ্থলেও বাস করে। 
এদের কিছ প্রজাতির দৈঘ্য আশ্চষজনক । উত্তর সাগরের বুউলেস (bootlace) 
কৃমি গড়ে 5 মিটার হয়, কিন্তু দাঘতম 44 মিটার প্রাণও দেখা গেছে। এরা 
শন ( proboscis ) বিশিষ্ট কৃমি নামেও পরিচিত, কারন দেহের বাইরের 


কিন্তু কয়েক. প্রজাতির নেমািনা দেহ ভেঙ্গে দিয়ে বেশিরভাগ টুকরো 
পদণাঙ্গ প্রাণীতে পদ্নরৎপাদিত করতে পারে। এই পৰ্বটির প্রায় 550 
প্রজাতিকে (ক) জ্যানোপ্লা (48918) এবং (খ) এনোপ্লা ( Enopla ) 
এই দই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে প্রথম শ্রেণীর আযানোপ্লা নেমার্টিনাদের 


বৈশিষ্ট্য বরশি ( hook ) ও কাঁটাপর্ণ শংড় যার সাহায্যে এরা পোষকের 
(০5) অন্তে আটকে থাকে । এ জন্য এরা কণ্টশীষ ( spiny headed ) 
কৃমি নামেও পরিচিত। শ্‌ককাট (larva) অবস্থায় এরা সাম্ধপদ (arthropoda) 
প্রাণীদের দেহে বাস করে। এই জন্য ধারণা করা হয় যে এরা ক্যামব্রিয়ান যুগ 
বা তার পববিতাঁ“কালে কেবল সন্ধিপদ প্রাণীদের দেহে পরজীবী হিসাবে 


সন্ধিপদ প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার, জ্যাকাস্থোসেফালা কৃমিরা 
মেরুদণ্ড প্রাণীদের পোষক হিসাবে গ্রহণ করে। কিছ; প্রজাতির নাদিক্ট 
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পোষক আছে, অবশ্য কিছ প্রজাতিকে নানা জাতীয় পোষক অবলম্বন করতে 
দেখা যায়। _ 

এরা দৈঘে 170) থেকে 40071 অবাধ হতে পারে। পোষকের অন্তে এরা 
চ্যাপ্টা থাকে কিন্তু জলে বা লবণ জলে এনে রাখলে দেহ গোলাকাতি ধারণ 
করে। রঙ প্রায় স্বচ্ছ অথবা সাদা, যাদও অন্য রঙও দেখা যায়। স্ত্রী এবং 
পুরুষ প্রাণীর যৌন জননে স্ত্রী ডিম প্রসব করে পোষকের দেহের মধ্যে । 
পরদেহে ডিম থেকে পুখণঙ্গ' কামিতে পাঁরণত হওয়ার সময় লার্ভাগ্ড্লে একটি 
স্থলীর (০5) মধ্যে নানা পাঁরবর্তনের মধ্যে দিয়ে কাটায় ৷ এই অবস্থাগুলোকে 
বলে আ্যাকান্থেলা (৪০৪7016118)। পূণাঙ্গরূপ ধারণ করার পরও কিন্তু এই 
প্রাণী তার শড় গুটিয়ে নিশ্চুপ ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে কখন তার প্রথম 
পোষকটিকে খাবে 'নার্িষ্ট একটি প্রাণী যার মধ্যে কৃমিটি তার কণ্টকপর্্ণ শঞ্ড় 
প্রবেশ করিয়ে বংশবৃদ্ধি পর্যন্ত জীবন ধারণ করবে । 


‘9. প্রায়গুলিডা 

কৃমিসদ্‌শ সামনাদ্রুক প্রাণপব“ট মান্র দুটি গণ এবং সাতটি প্রজাতিতে বিভন্ত ৷ 
এরা শীতল সমদ্রের তলদেশে বালি এবং কাদার তলায় থাকে। সর্বাধিক 15070 
লম্বা দেহটি তিনটি ভাগে বিভন্ত। শঃঙ্গ, মধ্যশরীর বা দেহকাণ্ড ( trunk ) 
‘এবং পুচ্ছ উপাঙ্গ । শৃঙ্গে 25টি কাঁটা এবং শুঙ্গের আগায় মুখে চক্লাকার 
দাঁতের সারি বর্তমান । এদের পাচনতন্ত্র এবং সরল স্নায়নতন্ত্র আছে এবং স্ত্রী 
ও পুরুষ লিঙ্গে বিভক্ত । লার্ভার গঠন পণঙ্গ প্রাণীর অনুর;প, কেবল 
দেহকাণ্ড কয়েকটি উপচর্ম বা ত্বাচের (০40০81০) দ্বারা ঢাকা থাকে যা 
পরবর্তী কালে খসে পরে। নু 


10. নেমাটোডা 

এরা সাধারণভাবে গোলকীম অথবা সংতরকীম ( roundworm ) নামে পারাচত । 
বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পথবীর বিভিন্ন পরিবেশে 
জলে এবং মূলত দ্থলে পাওয়া যায় । এদের দেহ অখাণ্ডত ( unsegmented), 
প্রন্থচ্ছেদ ( 20085 section ) বৃত্তাকার, দেহ-গহৰর জলায় পদার্থে পূর্ণ । 
পূ্ণ“ঙ্গ প্রাণীরা লম্বায় 01571 থেকে 8000mm অবাঁধ হতে পারে। এদের 
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সম্মনখভাগে কয়েকটি (সাধারণত 6টি বা 3টি ) সংজ্ঞাবহ গিড়কা ( papilla ) 
থাকে । তাছাড়া এদের স্ঃগঠিত পাচতনতন্ত্, সাধারণ স্নায়;তন্ত্ৰ এবং রেচনতন্ত 
বৰ্তমান ৷ ,এরা সাধারণত স্ত্রী এবং পুরুষ লিঙ্গে বিভক্ত, পুরুষ প্রাণীরা 
আকারে ছোট। উভয়লিঙ্গী প্রজাতিও বৰ্তমান ৷ এই পর্বে'র প্রাণীরা স্বাধীন 
ভাবে, অন্য প্রাণীর সান্নিধ্যে এবং পরজীবী হিসাবে উদ্ভিদে, অন্যান্য প্রাণীতে 
এমনকি মানদুষের মধ্যেও বাস করে । এই পর্বকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়েছে--(ক) সেকেরনো্টিয়া ( Secernentea ) এবং (খ) আযডেনোফোরিয়া 
( Adenophorea )। প্রথম শ্রেণীর বেশিরভাগ বর্গের প্রাণীরা পরজাবণ ৷ 
মুন্তা বর্ণের আযাসক্যারিডিডা ( Ascaridida ) বের কৃমিরা (কে'চো-কৃগি ) 
মান;ব সহ মেরুদণ্ডা প্রাণীদের অন্দে ( ৪U£ ) বাস করে এবং আসকারিয়াসিস 
নামক রোগের সৃষ্টি করে। একটি স্ত্রী-প্রাণী দিনে 2,00,000 ডিম প্রসব 
করতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেমাটোডাদের মধ্যে পরজীবী প্রজাতি থাকলেও 
এরা মূলত স্বাধীন ভাবে বাস করে এবং এদের মধ্যে জলজ প্রজাতিও আছে। 
11. ভ্যাস্কেলমিল্বীজ ) 

চারটি বিমিশ্র শ্রেণীতে বিভক্ত এই পর্বের প্রাণীরা সাধারণত কৃমিসদশ ছোট 
থেকে আগযবীক্ষাণক মাপের ॥ এরা কৃত্রিম দেহ-গহবর বিশিষ্ট ( pseudo- 
90910719195 ) এবং সাধারণত উপচর্মেঁ ঢাকা অখণ্ডিত দেহের প্রাণী । এরা 
জলে, আদ্র“ পরিবেশে, মাটিতে স্বাধীন ভাবে এবং পরজীবী হিসাবে অন্য 
প্রাণদেহে ও উদ্ভিদে বাস করে । 

পূর্বে নেমাটোডা অর্থাৎ গোলকীমকে এই পর্বের একটি শ্রেণী ধরা হত। 
বৰ্তমানে পর্বট (i) রোটিফেরা ( Rotifera ) (ii) গ্যাস্টরোট্রাইকা ( Gastro- 
tricha ), (iii) কাইনোরিতকা ( Kinorhyncha ) এবং (iv) নেমাটোমফণ 
( Nematomorpha ) শ্ৰেণীতে বিভক্ত । রোটিফেরা শ্রেণীর 1700 প্রজাতির 
দেহকাণ্ডের সম্ম;খ ভাগ চাকার মতন যার চারিদিকে অসংখ্য শংয়ার ( cilia ) 
সাহায্যে এরা জলে চলে বেড়ায় এবং খাদ্য ধরে । এদের পুরুষ জাতি নেই । 
স্নীরা অনিষেক জননের ( parthenogenesis ) সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে ৷ 
নেমাটোমর্ফারা তন্তু সদৃশ “অধ্বরোম ( horse hair ) কৃমি”, 10—700mm 


i 
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লম্বা ৷ এই জাতীয় পর্ণাঙ্গ কৃমির পাচন নালা দেহের মধ্যে বন্ধ অথবা 
অপজাত ( degenerate ) হয়ে থাকে ৷ সবশুদ্ধ 12,000-এর আঁধক প্রজাতি 
এই পর্বের অন্তর্গত। 


12. ফোরোনিডা 


একই ধরনের দেখতে প্রাণীদের এই পর্বট দুটি গণে এবং 16টি প্রজাতিতে 
বিভন্ত । আগে এদের আযানোলডা পর্বের অন্তর্গত বলে দেখান হত। 

সাধারণত সমুদ্রের তীরে কাদায় অথবা পাথরের গায়ে ফেল্টের মতন দেখতে 
গায়ে গায়ে লাগানো টিউবে এদের দেখা যায়। টিউবটি এদের দেহ নিঃসৃত 
পার্টমেণ্টের মতন একটি আবরণে তোর হয় । 

4০m থেকে 20০0. লম্বা দেহের সম্মুখভাগে 50 থেকে 300ট কাকা 
{ tentacle ) দেখা যায়। মুখ এবং মলদ্বার কাছাকাছি অবস্থিত । এদের ' 
দেহ-গহবর সাধারনত চারটি মধ্যান্ত্র ( mesentery ) ছারা লম্বালম্বি ভাবে 
বিভন্ত ৷ রন্তনালীতে হিমোগ্লোবিন যুক্ত কণিকা প্রবাহিত হয়। ফোরোঁনডরা 
একালঙ্গী বা উভয়লিঙ্গী দুইই হতে পারে । কয়েকটি প্রজাতি অবশ্য দেহ- 
বিভাজন থেকেও বংশবিস্তার করতে পারে । 


13. ব্ৰায়োজোয়| 


জলজ অমেরণ্দণডাী প্রাণীদের মধ্যে এটি একট বড় প্ব'। এই পর্বের দ্র 
প্রাণীরা ( জীবক, 200id5 ) তাদের দেহ নিঃস্‌ত বস্তু দিয়ে একটা স্থাবর, শন্ত 
খাঁচা তৈরি করে তার মধ্যে একত্রে বাস করে । সমদদ্রের তারে লতাগুলেম, অন্য 
প্রাণীর খোলায় (9151 ) অথবা জলানিমগ্র কাঠের গায়ে অনেক সময় যে খয়েরী 
রঙের ছোপ দেখা যায়, এগ্ালই ব্রায়োজোয়া। এদের দুটি চালু নাম হল ম*স 
প্রাণী ( moss animal) এবং সামুদ্রিক ম্যাট ( sea mat ), কারন কয়েক 
ধরনের কলোনী মসজাতীয় সামনঁদ্ৰক গুলম অথবা সমান ভাবে পাতা চাদরের 
মতন দেখতে । 

এদের বহুকোষাঁ, ভ্রিকোরকী (01010018510), অখণ্ডিত, সমাদিপার্বিক, 
ফুলের মতন দেখতে দেহ 171-এর চেয়েও ছোট । এদের দেহের পিছন দিকটা 
শন্ত খাঁচার (জীবকালয়, 2০০০০? ) সাথে যুক্ত থাকে। 


॥ 


কমবেশি 20,000 প্রজাতির জীবকেরা দুটি উপপবে এবং চারটি শ্রেণীতে 
বিভন্ত। এরা যৌন জনন এবং প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জননের সাহায্যে 
বংশবিস্তার করে। কিছু মিঠা জলের ব্রায়োজোয়া বাডিংএর সাহায্যে 
statoblast নামে এমন একটা ছোট দেহের সৃষ্টি করতে পারে যা অত্যন্ত ঠাণ্ডায় 
এবং জল ব্যতীত বেচে থাকতে পারে, এবং অনুকূল পরিবেশে এগুলি ফুটে 
বের হয় এবং অযৌন জননের মাধ্যমে পূর্ণ কলোনী গড়ে তোলে। লাভণ 
অবস্থায় এরা কিন্তু জলে সাঁতার দেয় এবং পরে অন্য কোথাও স্থাবর কলোনী, 
গড়ে তোলে । এইজন্য সবন্র এদের পাওয়া যায়। কলোনীতে থাকাকালীন 
জীবকগ্ুল অনেকসময় বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকে । একদল কলোনীকে 
কোন আশ্রয়ের ( substrate ) গায়ে বেধে রাখে, অপর একদল লার্ভাকে আশ্রয় 
দেবার জন্য ঘর ( brooding chamber ) তৈরি করে ৷ অন্যদল খাদ্য ধরা বা 
বংশবিস্তারের জন্য কাজ করে। এদের কলোনাগঃলির স্থাপত্য, আকার, আয়তন 
ইত্যাদি নানা ধরনের হয়। 


14. ব্ৰ্যাকিওপোডা 
সমদদ্রবাসী, দেহগহৰরযুন্ত দিপুটক '( bivalved ) এই প্রাণিপব'কে দেখতে 
বাইরের দিক থেকে অনেকটা ঝিনুকের মতন, কিন্তু খোলের মধ্যে এদের দেহ 
খুবই অন্যরকম ॥ পিছন দিকে খোলের সাথে এদের দেহ আটকান থাকে 
পোডিকেল ( pedicle ) নামক মাংসল অংশের সাহায্যে এবং এই অংশটি সবর্দা 
খোলার বাইরে থাকে । সামনের দিকে খোলের মধ্যে তৈরি হয় দেহ-গহৰর। 
এখানে লোপোফোর ( l০p০phore ) নামক খাদ্যনালী থাকে । 

দেখতে বিনুকের মতন হলেও ভুণগত সাদৃশ্য থেকে মনে হয় এরা ফোরোনিডা 
পবেি সাথে সম্পকর্যুক্ত ॥ পব্ণটকে বৰ্তমানে দুটি প্রধান শ্রেণী ও একটি 
অপ্রধান শ্রেণী এবং এগারটি বর্গে ভাগ করা হয়। প্রধান শ্রেণী দ;টি হল 
(ক) ইনআটিকুলাটা (11470158126 ) : এবং (খ) আটিকুলাটা 
{ Articulata )।  আরি'কুলাটা শ্রেণীর খোল দুটির মধ্যে দাঁত এবং সকেট 
(০০৩ ) থাকায় কম্জার মতন খোলা বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু 
ইনআর্টিকুলাটায় কৰ্জা নেই। পেশীর সাহায্যে খোল দুটি বন্ধ থাকে। 
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পু্রাজীবায় যুগে পৰ্বটির অনেক প্রজাতি ছিল, কিন্তু মধ্যজীবীয় যুগ থেকে 
এদের প্রজাতির সংখ্যা কমতে থাকে এবং বর্তমানে কেবল 73 গণ (genera ) 
পাওয়া যায়, যদিও সংখ্যায় এরা যথেষ্ট ৷ 


15. সাইপনকুলিড। 


এরা একজাতীয় সামুদ্রিক পোকা, সাধারণত সমুদ্রের তলদেশে গতে অথবা মৃত 
সামঃদ্রিক প্রাণীর খোলার মধ্যে থাকে । পট ডজনখানেক গণ এবং 200 
প্রজাতিতে বিভন্ত। এদের দেহ অত্কদেশ ( ventral surface) এবং প্‌ণ্ঠদেশ 
(dorsal surface) বরাবর লম্বা, মুখ এবং মলদ্বার তাই কাছাকাছি অবান্থিত। 
অনেকগুলো শংয়া ভর্তি শুঙ্গটি ( 370608019 ) এরা প্রয়োজনমত দেহের মধ্যে 
ঢুকিয়ে নিতে পারে । এরা স্ত্রী এবং পুরুষ লিঙে বিভন্ত। কাদার জৈব 
পদার্থ খেয়ে এরা বেচে থাকে । ন / 

16. মোলাঙ্ক| ব| কন্দজী 

প্রাণিজগতের অন্যতম বৃহৎ পবণটতে কমবেশি 130,000 প্রজাতি আছে, ফলে 
পর্বণটর বৈচিন্রও খুব বোঁশ । কোন একটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে এদের চিহ্নত করা 
সম্ভব নয়। আলাদা মাথা এবং পা, র্যাডুলা (28৫18 ) অর্থাৎ চক্রাকারে 
সাজান দাঁত সদৃশ জিহবা, আতুর যন্ত্র (01803) বিশিষ্ট নরম শরীর 
( visceral mass ) এবং শন্ত খোলা (51911) এদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য । 
এদের আন্তর যন্ত্রগনূলো যথেষ্ট উন্নত। এদের পাচন তন্দে পাকচ্ছলী এবং 
পায়, আছে। তিনটি গ্যাংগ্লিয়া (27819 ) বিশিষ্ট স্নায়তন্ত্র আছে। 
তাছাড়াও চোখ, দ্থাতস্থাপক যন্ত্র ( statocyst ) এবং সপর্শোন্দ্রয় ( tactile 
97887 ) এবং উন্নত ধরনের রক্ত সংবহন তন্ত্র বৰ্তমান ৷ ' অন্যান্য অনুন্নত - 
শ্রেণীর প্রাণীর মতনই অবশ্য এদের রন্ত দেহের সর্বত্র যাওয়া আসা করে, ‘কোন 
রন্ত নালা অর্থাৎ শিরা নেই ৷ রন্ত সণ্ডালন করায় একটি হৃদপিণ্ড ৷ রেচনতন্বে 
একটি বৃক্ধ (kidney ) আছে। 

কম্বজী প্রাণী সমুদ্র, নদী, জলাভূমি, পুকুর, জঙ্গল, মাটির তলায় এমনকি 
মরুভূমি সবন্র বাস করে। বর্তমানে পর্বটিকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । 
(ক) মনোগ্লযাকোফোরা! ( Monoplacophora )- গভণর সমুদ্রের এই 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৬১ 


প্রাণীরা দেখতে শঙ্কুর মতন, চোখ নেই ৷ একজোড়া করে আত্তর যন্ত্র এবং 
ফুলকা আছে । 

(খ) ভ্যাম্ফিনিউর| ( Amphineura)—এরা হল কাইটন (০7০0) জাতীর 
প্রাণী, দি উপশ্রেণীতে বিভক্ত । 

() আ্যাপ্লাকোফোর] (4placoph০r৮৭a)_ এদের দেখতে ছোট কৃমির 
মতন, কিন্তু চক্রাকার দাঁত এবং ফুলকা থাকায় কম্বো প্রাণী বলে ধরা হয়। 
এদের কোন শন্ত খোলা নেই । 

(i) পলিপ্ল্যাকোফোরা! (১০15214০০2০7)__আড়াআ়ি আটভাগ্গে 
িভন্ত খোলাবিশিষ্ট প্রাণী । এদের মাথা এবং মুখ সম্মুখ ভাগে এবং মলদ্বার 
পশ্চাদ্ভাগে অবাচ্থিত। এরা সাধারণত পাথরের গায়ে লেগে জীবন ধারণ করে। 
(গ) গ্যাস্ট্রোপৌডা ( ৭507০০০৭) বা শন্বুক--শাম;ক, শঙ্খ, কড়ি, স্রাগ 
(5188) ইত্যাদি 30,000 প্রজাতি নিয়ে এই বৃহৎ শ্রেণীটি গঠিত । এরা 
নোনা বা মিঠে জলে এমনকি দ্থলেও বাস করে ৷ সাধারণত ডান দিকে পাঁকান 
একাটি খোলা যুক্ত এদের শরীর তবে স্রাগদের কোন খোলা নেই বললেই চলে৷ 
এদের তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয় ॥ প্রোসোব্যাত্কিয়া, ওপস্থর্যাণ্কিয়া 
এবং পালমোনাটা । পালমোনাটা (7১017707918 ) জাতীয় মিঠে জলের এবং 
স্থল শামুকরা ফুসফুসের মত একটি বায়্থলীর সাহায্যে *বাসকার্য চালায় । 
চ্থলের শামুকরা শাকাহারী, যদিও কিছ; সামুদ্রিক শম্বুকেরা মাংসাশী। এরা 
প্রধানত উভয়ালঙ্গী, এবং স্ত্রী ও পঃরুষের মিলনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে । 
অল্প বয়সের শামুক ধাপে ধাপে তাদের দেহাবরণ বৃদ্ধি করে । 

(ঘ) বাইভালভিয়া! (Bivalvia ) বা দ্বিপুটক--সাধারণভাবে এই শ্রেণীর 
প্রাণীরা ঝিনুক বা শঃুক্তি নামে পরিচিত। এদের দেহের খোলাটি প্রধানত দুটি 
অংশে বিভক্ত, কখনও কখনও দ:-এর অধিক অংশেও দেখা যায় । খোলা দুটি 
একদিকে দাঁতের মতন কথ্জায় আটকান এবং পেশীর সাহায্যে অপর দিক খোলে 
এবং বন্ধ হয়। এরা জলাশ্রয়ী, সাধারণত সমুদ্রে বাস করে। এদের কোন 
মাথা এবং র্যাডুলা নেই, অত্যধিক বাদ্ধপ্রাপ্ত ফুলকার সাহায্যেই জল শুষে 
খাদ্য গ্রহণ করে। এদের সাধারণত কোন পা নেই এবং এরা একজায়গায় 
বালিতে, পাথরের গায়ে লেগে থাকে । স্ক্যালপ (০৪1192 ) জাতীয় বিন;করা 
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খোলা দুটো বারবার খুলে বন্ধ করে চলাচল করতে পারে । এরা স্ত্রী এবং 


বিভিন্ন ধরনের কম্বজন প্রাণী--১ কাইটন, ২) শস্খ, ৩। শামুক, ৪ । ঝিনুক, 
€& | স্ক্যালপ, ৬। সকুইড। 


পুরুষ লিঙ্গে বিভন্ত কিন্তু মিলনের প্রয়োজন হয় না । পুরুষ এবং সময় সময় 
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স্ৰী প্রাণী জলে শুক্রাণু এবং িম্বাণু ত্যাগ করে এবং এভাব্হে জলের মধ্যে 
ডিম্ব নিষিন্ত হয় । 

(ঙ) স্ক্যাফোপোডা (5০801102999 )--হাতির দাঁতের মত দেখতে ভেতরে 
ফাঁপা এক খোলার প্রাণী, খোলার দুঁদিকই উম্মুক্ত । মোটা দিকে এদের মাথা 
এবং পা থাকে । এরা কুণ্িত গান্রত্বকের ( mantle ) সাহায্যে শ্বসন করে। 
সাধারণত সমুদ্রের বালিতে গর্ত খংড়ে বাস করে । মন 

(চ) সেফালোপৌড। (09727819008 )--সেফালোপোডা কথাটির অর্থ 
“অন্তক-পদ” |. এই শ্রেণীর প্রাণীদের মাথা এবং পা প্রায় একত্রে থাকে। 
নাঁটলাস, ক্ষুইড ( 500৭ ), কাটলাঁফস (০৪109797), অক্টোপাস ইত্যাদি এই 
শ্রেণীর প্রাণী । এরা অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে খুবই উন্নত ৷ এদের পায়ের 
ডগায় জল শুষে নেবার এবং পায়ের অপর অংশে শোষিত জল বেগে বের করবার 
ব্যবস্থা আছে। এর সাহায্যেই স্কুইডরা চলাফেরা করে। এরা সকলেই জলে 
স্বাভাবক ভাবে সাঁতরাতে পারে । এদের মান্তিচ্ক, চোখ অন্যান্য মেরুদণ্ড 
প্রাণীর মত এবং অন্যান্য শারীরবৃত্বীয় অঙ্গগুলো অন্য কম্ব,জের চেয়ে অনেক 
উন্নত। আক্রান্ত হলে এরা একদলা কালির মতন বস্তু জলে ছংড়ে দিয়ে দ্রুত 
পালায় । 

17. একিউরিডা 

একটি ছোট প্রাণপর্ব । আগে এটিকে সাইপনকুলিডা এবং প্রায়প্লিডার 
সাথে একত্রে একটি পর্বে'র অন্তর্গত ভাবা হত। 'বর্তমানে আলাদা পৰে 
মৰ্য'দা প্রাপ্ত প্রাণিগোষ্ঠরটি আসলে আযানেলিডা পর্বের সাথে সম্পৰ্ক যন্ত্ত। 
তিনটি শ্ৰেণী এবং প্রায় 110টি প্রজাতিতে বিভন্ত প্রাণীরা অগভীর থেকে গভীর 
সমুদ্রের তলায় গর্তে বাস কর্রে। দেহের সামনের দিকে সহজে ভঙ্গ,র একটি 
খণ্ড ( prostomium ) থাকে । কিছু প্রজাতির পিছনাঁদকের দেহ খাশ্ডত॥ 


18. আ্যানেলিডা বা! ন্গুরীমাল 


. খণ্ডিত ( 5ৎ৪mented ) দেহবিশিষ্ট কে*চো, জোক, ৱিসিলওয়াম (0709 


1507) প্রভাত এই পরের প্রাণী । বাংলায় অঙ্গুরীমাল পবের প্রাণী 
নামেও পাঁরচিত। ৷ এই পর্বের প্রাণীরা লম্বা ধরনের, মাপে ছোট থেকে শুরু 
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করে তিন মিটার (10 ফুট ) অবধি হতে পারে । আর্ট বা বলয়ের মত খণ্ড 
খণ্ড করা দেহের প্রথম খণ্ডাটকে বলে প্রোস্টোমিয়াম ( prostomium ) এবং 
শেষাটিকে বলে পাইজিডিয়াম (pygidium ), মাঝে কয়েকশ অবাধ খণ্ড থাকতে 
পারে। দেহের এই খণ্ডিত রূপ শুধ; বাইরের দিকেই নয়, ভিতরের দিকেও 
থাকে, ফলে এদের দেহাভ্যক্তরের অঙ্গগুলোও বিশেষ করে স্নায়গ্রাহ্থি ( ৪ang- 
lia ), মত্রনালী, জনন গ্রন্থ ইত্যাদি সেইভাবেই গড়ে উঠেছে। এদের 
পাচনতন্তর এবং রন্তসংবহন তন্ত্র খাণ্ডত নয় । এদের রক্তে থাকে শ্বসন কার্ষের 
উপযুক্ত রঞ্জক পদার্থ, সাধারণত লাল হিমোগ্লোবন অথবা সবুজ ক্লোরোক্রুওাঁরন 
( Chlorocruorin, ) । অঙ্গনরীমাল পর্বের প্রাণীরা সমুদ্রে, মিঠাজলে এবং 
ছলে সাধারণত মাটির মধ্যে বাস করে । প্রায় 8700 প্রজাতির প্রাণীরা পাঁচটি 
শ্রেণীতে বিভন্ত ৪ পাঁলচিটা ( Polychaeta ), ওলিগোচিটা (0118০019৩12 ),, 
{হরুডিনা ( Hirudinea ), আঁক্কআ্যানেলিডা ( Archiannelida ) এবং 
মাইজোস্টোমারিয়া ( Myzostomaria )। অনেকসময় ওলিগোচিটা এবং 
হিরাডনাকে ক্লাইটেলাটা ( ite!]a৭ ) নামক শ্রেণীর অন্তর্গত দুটি উপশ্ৰেণী 
হিসাবেও ধরা হয় । 

স্যাণ্ডওয়ার্ম ( sandworm ) এবং 1টউবওয়াম“‘ ( tubeworm ) জাতীয় 
সামুদ্রিক প্রাণী । 

(ক) পলিচিট!_এদের দেহ লক্বা টিউবের মতন অথবা চ্যাপ্টা, 
অনেকগুলো খণ্ডে গঠিত। সাধারণত প্রত্যেকাঁট খণ্ডে প্যারাপোঁডিয়া 
(parapodia) নামে পায়ের মতন উপাঙ্গ বৰ্তমান ৷ এর সাহায্যে এরা চলাফেরা 
করতে পারে। প্র্যারাপোডিয়াগদুলো একগুচ্ছ শ‘য়ার দ্বারা আবৃত থাকে । 
সাধারণভাবে এদের '্রিসংল্‌ওয়ার্/ বলে এই শক্লাবিশিষ্ট প্যারাপোিয়ার জন্য । 
মাথার্‌ দিকের খণ্ড প্রোস্টোমিয়ামে সাধারণত একগোছা কার্ধকার মত উপ্াঙ্গ 
থাকে । 8. ০70. প্রজাতির কার্যকাগুলো পাখার মত ছড়ান থাকে, কিন্ত 
ভয় পেলেই গুটিয়ে নেয় নলের মত দেহের মধ্যে ৷ পাঁলাচটা শ্রেণীর অনেকেই 
উজ্জল লাল, সবুজ এবং নীল রঙের, অনেকের দেহ আবার দীপ্তিময় ৷ 
সাধারণত এদের চোখ বর্তমান, এবং অনেক প্রজাতিরই চোখ যথেষ্ট উন্নত । 
এদের অনেকেই সমুদ্রে সাঁতরে বেড়ায়। কিছ; প্রাণী বালিতে গর্ত খুড়ে বাস 
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করে আবার কয়েকটি প্রজাতি দেহ নিঃসৃত রসে একটা নল (1006 ) তোঁর করে 
তার’':মধ্যে' বাস] করে॥ এরা স্ত্রী এবং পুরুষ লিঙ্গে বিভক্ত। স্ত্রী প্রাণী 


কয়েকটি অঙগুরামাল পর্বের প্রাণী_-১। ব্যাগওয়া্ম' ২ । লাগওয়াম? ৩। জোক, 
৪1 কেচো 


প্রসব করে। শ্রেণীটিতে কমবেশি 5300 প্রজাতি 


‘কয়েক হাজার ডিম একসাথে 


আছে। 
(খ) ক্লাইটেলাটা-__কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েকশ দিলিমিটার.লম্বা খাণ্ডত 


দেহটি বেলনাকার অথবা ওপরে নিচে কিছড়া চ্যাপ্টা ! এদের দেহে প্যারা- 
পোডিয়া নেই কিন্ত শ'য়া থাকতে পারে । কয়েকাঁট দেহখণ্ড জুড়ে গ্র্থযুন্ত 
একটি ক্লাইটেলাম ( clitellum ) বা থলি থাকে যাতে গ্রন্থ থেকে গুটি 
(০০০০০০.) নিঃসৃত হয় । এই গঞ্জটগুলোতে ডিম প্রসব করা হয় এবং 


এখানেই তারা পৰ্ণেতা পায় । 


রা খবর 


জজ 


প্রাণজগতের 


৬৬ 


এরা মিঠাজলে বা স্থলে মাটির নিচে বাস করে ৷ প্রায় 3400 বিভিন্ন প্রজাতির 


প্রাণী আছে এই শ্রেণীটিতে ৷ 
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(i) ওলিগোচিট|--এদের দেহের প্রাতাঁট খণ্ডে কম করে চারজোড়া শংয়্য 
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আছে । বেশ কয়েকাট খণ্ড জুড়ে ক্লাইটেলাম অবদ্থিত ৷ এরা পচা উদ্ভিদ 
অথবা জীবাণ? খেয়ে বাঁচে । কেঁচো (59701770777 ) এই উপশ্রেণীর 3100 
প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে পাঁরাচত কে'চোর দেহ লম্বায় 90_300mm, চওড়া 
69770, 100180 খণ্ডে গঠিত। এরা উভয়লিঙ্গী |. এরা মাটিতে বাস 
করে এবং মাটির উর্বরতার পক্ষে খুবই উপকারী । কে'চো মাটি গিলে গর্ত 
তরি করে এবং সেই গেলা মাটি বিষ্ঠার মত বজন করে যা জমর ওপর 
কো'চোর মাটি হিসাবে দেখা যায় । 

(}}) হিরুডিনা- চ্যাপ্টা দেহ এবং বাইরের দিকে খাঁণ্ডত। ক্লাইটেলাম ছোট 
এবং দেহের উভয়পান্বেঁ চোষক (58০৩7) আছে যার সাহায্যে জন্তুর দেহ 
থেকে রন্ত পান করে । সাধারণত মিঠা জলে থাকে এবং সাঁতার কাটতে পারে । 
300 প্রজাতির মধ্যে জোঁক অন্যতম প্রধান প্রাণী । 

(গ) আঁফিভ্যানেলিড।-_এরা আ্যানেলিডা পর্বের আদিমতম শ্রেণী। ছোট 
ছোট অসমাকার, (1০157000110) প্রাণী নিয়ে গঠিত এই শ্ৰেণীটি সামুদ্রিক ৷ 
(ঘ) মাইজোস্টোমারিয়া__কথাটির অর্থ “চোষক মুখ” ৷ এই শ্রেণীর প্রাণীরা 
সামুদ্রিক লিলি জাতীয় (ক্লিনয়েড শ্রেণী, একাইনোডামণটা পর্ব) প্রাণীর দেহে 
পরজীবী হয়ে বাস করে। 

19. ওনাইকোফোরাঅনাইকোফোর। 

এই পর্বের কয়েক ইণ্ডি লম্বা কৃমি সদৃশ প্রাণীরা প্রাণাবজ্ঞানীদের কাছে খুবই 
কৌতুহল উদ্রেককারী কারন এরা সম্ধিপদ ( arthropoda ) এবং অঙ্গরীমাল 
পর্ব দুটির মধ্যে যোগসত্রকারী । এদের দেহ ল্রুণাবদ্থায় খাণ্ডত। পৰ্ণোঙ্গ 
প্রাণীর শরীর আড়াআড়ি ছোট কাঁটাওয়ালা গনটিকা ( tubercules ) দিয়ে 
দবভন্ত । এদের দেহের দঃপাশে লদ্বালম্বি দুসার ছোট এবং মোটা পা এবং 
মাথার দিকে দুটো শ্গ (antennএe ) আছে। মাথাটি শরীর থেকে 
পাঁরষ্কার ভাবে আলাদা নয়, কি্তু দুটো সরল চোখ এবং একটা মুখ আছে। 
এরা স্যাৎসেতে মাটিতে থাকে এবং ছোট ছোট কীট পতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ 
করে। . 


প্রথম আবিষ্কৃত প্রজাতিটির নাম রাখা হয় পেরিপেটাস (12501098195 ) যার 


৬৮ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


অর্থ “যারা হাঁটে (the walker )” । এদের স্ত্রী এবং পুরুষদের আলাদা 
জনন অঙ্গ আছে ৷ তাছাড়া পাচনতন্্র, স্নায়ূতন্ত এবং একটি স্পন্দনশীল 


পোরপেটাস 


( pulsating ) রন্তস্থলী ( হ্বদাপণ্ড জাতীয় ) সহ রন্তসংবহন তন্ত্ৰ আছে। 


এদের “বসন ঘটে দেহের গণুটিকা ছিদ্রের মাধ্যমে । পবণট মোটে পাঁচটি গণে 
{বভন্ত ৷ 


20. আথে, পোডা ব| সন্ধিপদী 


প্রাণজগতের সবচেয়ে বড় এই প্রাণপর্ব* 11,00,000-এর বোশ প্রজাতি নিয়ে 
গঠিত । পর্বাটতে এত বেশি প্রজাতি এবং এর 'বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে এত 
বৈচিত্ৰ যে পর্বটর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বৰ্ণনা করা মুশাকল । সাধারণ 
ভাবে বলা চলে যে এদের দেহে কাইটিন ( chitin ) যত বাহঃস্তক ( cuticle ) 
বা খোলস (ex০5kelet০n ) আছে। এদের দেহ খাণ্ডত এবং দেহে বিভিন্ন 
সংখ্যায় খাঁণ্ডত উপাঙ্গ বর্তমান। পা এবং অন্যান্য উপাঙ্গের খণ্ডগুলো 
গাঁটময় বা সন্ধিযুন্ত (jointed )। পা সান্ধ্যন্ত হবার ফলে অন্তত একটি 
দিকে এরা পাগদুলো নড়াতে পারে । এদের দেহ অন্তত দুটি অংশে-_শিরোবক্ষ 
( cephalothorax ) এবং উদর (9০1৩০) অথবা ?তনটি অংশে--মান্তিচ্ক 
(1152৫ ) বক্ষদেশ (1104, ) এবং উদর, বিভন্ত। বৃদ্ধির সময় এরা মাঝে 
মাঝে খোলস ত্যাগ করে যাকে বলে নিমেণচন (shedding বা ০০১15) । এরা 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১ 


জলে, স্থলে সর্বত্র থাকে এবং এদের মধ্যে পতঙ্গ শ্রেণীর (115০1 ) অনেকেরই 
পাখা জন্মায়, ফলে উড়তে পারে । 

এদের শারীরদ্থান ( anat০mে)) যথেষ্ট জিল ৷ এদের স্নয়ূতন্ত্র উন্নত ধরনের 
রন্তসংবহন তন্দ্ের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গগুলো রন্তাপত থাকে । জলজ 
প্রাণীরা ফুলকার সাহায্যে এবং দ্ছলজরা দেহত্বকের মাধ্যমে এবং কিছন প্রজাতি, 
একজাতীয় বায়ুনলের (৮৭০০৫৪০ ) সাহায্যে অথবা ফুসফুসজাতীয় অঙ্গের 
সাহায্যে *বাসকার্য চালায় । এরা সাধারণত দ্ত্রী এবং পুরুষ লিঙ্গে বিভস্ত । 
্্রীরা সাধারণত ডিম পাড়ে কিন্তু কিছ প্রজাতি সরাসাঁর বাচ্চা প্রসব করে । 
ডিম ফুটে প্ণোঙ্গ প্রাণীর অনুপ বাচ্চা হয় অথবা অনেক ক্ষেত্রেই লাভ 
(larva ) এবং কয়েক ক্ষেত্রে ?পিউপা (2818) এই দুট পর্যায়ের মাধ্যমে 
রূপান্তারত ( metamorphosis ) হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় ৷ 
সন্ধিপদ প্রাণীরা তিনটি উপপর্ব দশটি শ্রেণী এবং অসংখ্য বর্গ ও গোলে, 


বিভক্ত । উপপর্ব এবং শ্ৰেণীগমলো হল ঃ 


উপপর্ব শ্রেণী 
(ক) ট্রাইলোবাইটোমরফা ট্রাইলোবাইটা _ 
( Trilobitomorpha )-- ( Trilobita ) 
(খ) কোলসেরাটা £ মেরোস্টোমাটা 
( Chelicerata )— ( Merostomata ) 
{পক্‌নোগোনিডা 
( Pycnogonida ), 
জ্যারাক্‌নিডা 


( Arachnida ) বা 
উৰ্ণনাভ 


এ০ প্রাণিজগতের হাজারো খবর র্‌ 
উপপর্ব শ্রেণী 
(গ) ম্যাশ্ডিবূলাটা ক্লাস্টেসিয়া 
(71970100180, ) ( Crustacea ) বা কবচী 
এ পরোপোডা ( Pauropoda ) 
মির্লিয়াপোড| ( Myriapada ) সিমফাইলা (55701211518 ) 


ডিপ্লোপোডা ( Diplopoda ) 
কাইলোপোডা (Chilopoda ) 


ইনসেক্টা (10560) বা পতঙ্গ 
ট্ৰাইলোবাইট|--এটি সম্পদ প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং বৰ্তমানে 


(a) 


(b) 
ট্রাইলোবাইটের (এ) পৃহ্ঠদেশ এবং (ববি) অক্কদেশের চিত্_১। চোখ, 


৷ কশেরবকা (0075), 
৪| প্লব্বা ৩। শব্দ, ৫। ওণ্ঠকল্প (labrum), ৬ | পায়, এ। মন্তক, ৮। বক্ষ, 
৯। পাহীজডিয়াম। 


লুপ্ত একটি শ্রেণী। এদের শম্ত খোলস. ছিল, ফলে প্রাচীনতম এবং স্পষ্ট 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ০১ 


জীবাশ্মের নিদর্শন হিসেবে এদের জীবাশ্ম সহজেই পাওয়া যায়। এদের দেহ 
চ্যাপ্টা ডিমের আকারের ৷ দেহটি মাথা, বক্ষদেশ এবং পাইজডিয়াম 
(PySidium) এই তিন অংশে বিভক্ত ছিল। মাথায় ছিল পছুঞাক্ষী (compound 
০৩) দুটি শঙ্গ (antenna )। এদের'দেহ থেকে বোঝা যায় এদের পর্ব 
পুরুষরা খণ্ডিত দেহবিশিণ্ট ছিল। এদের পরবর্তী সম্ধিপদ প্রাণীদের 
উপাঙ্গগুলো ট্রাইলোবাইটের অসংখ্য পদগ্ীলর বিবাঁতত রুপ বলে মনে হয়। 
কেলিসেরাটা £ এই উপপবণটর মল বিশেষত্ব হল এদের প্রথম উপাঙ্গ দুটি 
ছোট দাড়া, বা দুটা (5০০75 ) হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং দেহটি দুটি খণ্ডে 
বভন্ত । [শরোবক্ষে দুটি দাড়া ছাড়াও থাকে একজোড়া পোঁডপ্যাজ্প 
(pedipalps ) নামের উপাঙ্গ এবং চারজোড়া হাটবার উপযুক্ত পা । এদের 
1তনাটি শ্ৰেণীতে ভাগ করা,হয় ৷ ূ 

(ক) মেরোস্টোমাটা ৪ এরাও বতমানে প্রায় লুপ্ত । বর্তমানে পাঁচটি 
প্রজাতির horseshoe crab নামক সামুদ্রিক প্রাণীরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত, 
এবং ট্রাইলোবাইটদের নিকটতম আত্মীয় বলা যেতে পারে । এখানে জেনে রাখা 


, উচিত যে এরা আসল কাঁকড়ার (০:৪৮ ) মত মোটেই নয় । 


(খ) পিক্‌নোগোনিড| £ সমংদ্ৰের তাঁরে বসবাসকারী বড় বড় পাশীবশিন্ট 
এই ছোট প্রাণীরা অনেকটা মাকড়সার মতন দেখতে । মাকড়সার থেকে এদের 
মূল, পার্থক্য হল এদের দেহ মস্তিক সর্বস্ব এবং উদর অত্যন্ত ছোট । এরা 
সাধারণত সামুদ্রিক আ্যানিমোনের শখ্ড় থেকে রস চুষে বান । 

(গ) ভ্যারাকৃনিডা £ বর্তমানের মাকড়সা, বিছা, উকুন ইত্যাদি বর্গের 
প্রাণী এবং অনেকগুলো লগত প্রজাতি সবশদ্ধ প্রায় 36,000 প্রজাতি এই 
শ্রেণীর অন্তর্গত । অনেকসময়. এদের উদর দুটো খণ্ডে (উদাহরণ বিছা ) 
শৃবভন্ত হতে পারে ॥ পা সদৃশ পেডিপ্যাল্প দুটি সাধারণত দাড়াযুন্ত । পদ্রদ্ষ 
মাকড়সার ক্ষেত্রে এদুটি জনন অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হর । এরা উদর থেকে 
এ জাতীয় পাচক রস বের করে খাদ্যের ওপর ছড়িয়ে দেয় এবং পরে অর্ধ- 
পাচিত খাদ্য গ্রহণ করে। এদের অনেকের বিষ আছে। এদের ‘বিষগ্রান্থ কিন্তু 
থাকে উদরে। এদের অনেকে উদরদ্ছ গ্রন্থির রসের সাহায্যে জাল ( ০৮৪) 
বুনতে পারে ॥ এদের বেশির ভাগ প্রাণীর দেহেই একাধিক জোড়া সরল চোখ 


৭২ প্রাণজগতের হাজারো খবর 
(০০০1?) আছে। (বছাবগ‘ ( scorpionida ) এর প্রাণীরা উর্ণনাভ শ্রেণীর 
প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিঃসঙ্গ থাকতে ভালবাসে । এদের পোঁডপ্যা্প দুটি 


" (এ) বিছা এবং (বি) মাকড়সা--১ । দাড়া (05611 
& ৷ লেজ সদশ উদরাংশ (postabad 


(বি) ১ । সরলাক্ষি (০০০1 ), ২। পোঁডগ্যাল্প, ৩ 
মূল দাড়া হিসাবে কাজ করে। 


ra), ২। পা, ৩। ক্যা 
omen), ৬ | প্ৰি-আ্যাবডোমেন, ৭। পেডিগ্যাল্প। 


পেস, ৪ । হুল... 


| দাড়া। 
বিষান্ত প্রজাতির’হুল থাকে সন্ধিযুন্ত লেজের: 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ৭৩, 


(9০514৮৫০77০ )-এর শেষে । এদের যৌন মিলন প্রক্রিয়া অদ্তুত ধরনের । 
পুরুষরা প্রথমে তাদের শুক্রাণৃপূর্ণ গুটি মাটিতে গেথে দেয় । পরে স্মৰ 
িছাদের এ স্থানে নিয়ে আসে। স্ত্রী বিছারা এ গঢুটির ওপর দিয়ে হে'টে যাবার 


এ'টেলপোকা (8০1) । ১ । সংবেদী অঙ্গ, ২। মুণ্ডক (Capitulum), ৩। দেহাবরণ, 
৪.1  আক্ষিকা 0০০০115)। 


সময় শুক্রাণু স্ত্রী বিছার জননাঙ্গে প্রবেশ করে এবং ডিম্ব নিষিস্তকরণ ঘটে ৷ 
বিছারা জীবন্ত শিশাবছা ভূমিষ্ঠ করে । ' শিশদুরা মার পিঠে লেপটে থাকে। 
Pseudoscorpionida, Phalangida ইত্যাদি বর্গের প্রাণীরা বিছাবগেরি 
র অনুরূপ । ৰ 
ৰ ( Araneida ) প্রাণীকে অন্যান্য আ্যারাক্‌নিডা থেকে চিনে 
নেবার বৈশিষ্ট্য হল শিরোবক্ষ এবং উদরের মধ্যবতাঁঁ সর; অণ্ডল। পতঙ্গদের 
সাথে পার্থক্য ছল এদের কোন মাথা এবং শদ্্গ নেই। এদের পোঁডপ্যালে 
দাড়া নেই এবং চারজোড়া পা সাতটি খণ্ডে বিভন্ত পোকা ধরে খাদ্য জোগাড় 
করার জন্যে এদের জাল বোনার ক্ষমতা একটি বিশেষ অভিযোজনের উদাহরণ ৷ 


৫ 


এ৪ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


উদ্বব্রের তলার দিকে একটা লালাগ্রাহ্ন এবং জাল বোনার জন্যে কয়েকটি ছোট 
ছোট নল থাকে ৷ 


আ্যাকারিনা (carina) বর্গের উকুন বা ছারপোকা জাতীয় পোকারা 
আ্যাকারনা শ্রেণীর জাঁটলতম প্রাণী । ছোট একটা মস্তক ( gnathosoma 


অথবা capitulum ) ছাড়া দেহাট অখণ্ডিত। উদ্ভিদ রস বা অন্য প্রাণীর 
রন্ত পান করে এরা জীবন ধারণ করে। 


ম্যাপ্ডিবুলাট! $ এই উপপবেরর প্রাণীদের বিশেষত্ব হল এদের শৃঙ্গৰ (antenna) 


{মিঠা জলের চিধাড়। ১ । প্রথম শু, ২ ৷ করজপদ 
চতুৰ্থপদ, ৭ । পণ্চাৎপদ (uropod 


বা দাড়া ৩, ৪, ৫, ৬। প্রথম 


) ৮ পঢ়ছছখণ্ড, ৯। উদর, ১০]। পৃণ্ঠবর্ম, 
১১ । চোখ, ১২। দ্বিতীয় শুঙ্গ। 


দ্বিতীয় তৃতাঁয় এবং 


প্রাণজগতের হাজারো খবর 


এবং একজোড়া ম্যাশ্ডিবল (0182011০9) থাকে ৷ ম্যাণ্ডবল হল কামড়াবার বা 
চিবানর উপয্ুন্ত চোয়াল বা রুপভেদে ধারাল ছুরির মত অংশ । অনেকে 
উপপব্ণটকে দুটি আলাদা উপপবণ ব্র্যাঙ্কিয়াটা ( Branchiata ) এবং 
টর্যাকিয়াটা ( Tracheata ) হিসাবেও গণ্য করে থাকেন ৷ যাইহোক, 
উপপবণট ছয়টি শ্রেণীতে বিভন্ত। পরোপোডা, সিম্‌ফাইলা, ডিপ্লোপোভা 
এবং কাইলোপোডা চারটি শ্রেণী একত্রে মিরিয়াপোডা নামেও পাঁরাচিত। 

(ঙ) ক্ৰাস্‌টেসিয়| ব। কবচী £ জলজ "চিড়, কাঁকড়া এবং স্হলজ 9০০৪ 
ইত্যাদি প্রায় 35,000 প্রজাতি এই শ্রেণীটিতে আছে যা নয়াট উপশ্রেণীতে 
দবভন্ত । কবচীদের বিশেষত্ব হল এদের দ্বিতীয় পর্যায়ের শহঙ্গ থাকে এবং এদের 
পায়ের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে একটি বাহগ্ণমী শাখা ( exopodite ) থাকে । 
এদের আকার নানা রকম হয়। সবচেয়ে বড় কাঁকড়ার ( Kampheria 
Kampheri ) পাগদুলো তিন মিটার লম্বা হয় । কয়েক প্রজাতির খোলসে 
ক্যালাসয়াম কাবনেট থাকায় তা অত্যন্ত শত্ত হয়। এদের দেহ নির্দিষ্ট সংখ্যক 
খণ্ডে বিভন্ত নয় । মাথা পরিচ্কার ভাবে আলাদা নয় ফলে শিরোবক্ষের সৃষ্টি 
হয় । অনেক সময়ই খোলসটি অনেকগুলো দেহ খণ্ড ঢেকে রাখে । লেজের মতন 
দেখতে দেহের শেষ অংশটিকে বলে পণ্চ্ছখণ্ড (151০8) । পাগলে সাধারণত 
বক্ষের সাথে এবং অনেক সময় উদরের সাথেও যত থাকে । এদের সরল চোখ বা 
পঃঞ্জাক্ষী বৰ্তমান এরা সাধারণত ডিম পাড়ে যা লাভা পর্যায় দিয়ে 
রূপান্তীরত হয়। চিংড়ি জাতীয় (০18) 09) প্রাণীর ডিম ফুটে প্ণাঙ্- 
প্রায় প্রাণীও জন্ম লাভ করে । 

($) পরোপৌডা ঃ অনাধক বারোটি খণ্ডযন্ভ দেহ এবং নয় জোড়া পা 
দবাশিষ্ট বহুপদ ( centipede ) প্রাণীবাশষ্ট এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য এদের 


শঙ্গগমলোও সান্ধ্য । 
টা এরা ছোট, শ্বেতবর্ণের নরমদেহী বহুপদ প্রাণী যাদের 


(ছ) সিম্ফাইলা £ 

শঙ্গ দি লম্বা, বারো জোড়া পা এবং দেহের শেষ খণ্ডে দুটো শঙ্কু আকৃতির 
অখাণ্ডত উপাঙ্গ বর্তমান ৷ ভেজা জায়গায় পাথর, গাছের গাঁড় অথবা মাটিতে 
বাস করে। একটি প্রজাতি বাগানের প্রচণ্ড ক্ষতি করে । এই শ্রেণীটি বিবর্তনের 


‘দক থেকে পতঙ্গদের নিকটতম বলে ধারণা করা হয়! 


a প্রাণজগতের হাজারো খবর 


(জ) ডিপ্লোপোড|_কেন্নো ("1০৫০5 ) জাতীয় 7000. প্রজাতি এই 
শ্রেণীর অস্ত্গ'ত। এরাও বহ;পদাঁ, কিন্তু বিশেষত্ব হল প্রথম তিনটি বা পাঁচটি 
খণ্ড ব্যতীত প্রত্যেক দেহখণ্ড থেকে 
দুজোড়া পা আছে। এর থেকে ধারণা 
করা হয় যে আদি দ;টি খণ্ড জুড়েই 
এদের এই দেহখণ্ড তৈরি হয়েছে । কম 
করে 13 জোড়া থেকে শুরু করে 300 
জোড়া অবাধ পা এদের মধ্যে দেখা 
যায়। এদের মুখে একজোড়া ম্যাশ্ডি- 
বল আছে । অনেক প্রজাতির অনেক- 
গুলো করে সরল চোখ অসেলি (০০111) 
থাকে, আবার অনেকেই অন্ধ। পাথরের 
নিচে, ঝরা পাতার স্তুপে, গাছের 
গণড়িতে, মাটিতে এবং গুহায় এরা 
বাস করে। সাধারণত রাতের বেলায় 
এরা বের হয়। কেন্নোর শরীর পাতের 
(01815) মত অনেকগুলো দেহখণ্ডে 
বহুপদী প্রাণী। (এ) কাইলোপোডা, তৈরি ফলে এরা আক্রান্ত হলেই দেহ 

(বি) 'ডিদ্লোপোডা (কেন্নো ) বলের মতন গুটিয়ে নিতে পারে। 


(ঝ) কাইলোপোডা-_এরাই হল প্রকৃত বহুপদ বা শতপদী প্রাণ 
( centipedes )। এদের দেহ 15 থেকে 100 বা তারো অধিক খণ্ডে তোর । 


(এ) পতঙ্গ বা ইনসেক্ট৷--সন্ধিপদ প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে সফল এই 
পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীরা ৷ এদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ ৷ এদের দেহ 
পরিচ্কার ভাবে তিনটি অংশে বিভন্ত। -এদের মধ্যে অনেকেরই পাখা আছে। 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৭৭ 


কিন্তু এই বিশাল শ্ৰেণীটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এদের বক্ষদেশ ( thorax) 
থেকে উদ্গত তিনজোড়া পা । 


" এদের মান্তিচ্ক অনেক ক্ষেত্রে ছয় ভাগে খণ্ডিত ৷ মাস্তিচ্কে শু, পঃঞ্জাক্ষী এবং 


মনখ আছে। অনেক পতঙ্গের ক্ষেত্রে পুঞ্জাক্ষী এবং সরল চোখ একত্রে দুটোই 
দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে এদের মুখ বিভিন্ন কাজ, যেমন কাটা, ছিদ্র 
করা, চেবান, শোষণ করা ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন রূপ পারিগ্রহ করেছে ৷ 
বক্ষদেশটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ৪ প্রোথোর্যাক্স, মেসোথোর্যাক্স এবং মেটাথোরাজ্স। 
প্রত্যেকটি থেকে একজোড়া পা, এবং যেক্ষেত্রে ডানা আছে সেক্ষেত্রে শেষের দুটি 
থেকে একজোড়া, করে ডানা বেরোয়। তিনজোড়া পাগুলি পাঁচ খণ্ডে বিভন্ত। 
দাঁড়ান, দৌড়ান, লাফ দেওয়া, সাঁতার কাটা এমনকি কিছ; চাঁছা ইত্যাদি বিভিন্ন 
কাজের জন্য পাগুলো উপযুন্তভাবে আভযোজিত হয়েছে ৷ বেশিরভাগ পতঙ্গেরই 
ডানা আছে। এই উপশ্রেণীকে বলে টোরগোটা (Ptery৪০t৭)। বৰ্তমানে কয়েকটি 
গোষ্ঠীর প্ঢুরোপঢুরি বা সাময়িকভাবে পাখা নেই, যেমন পিপালিকা (013), 
উপমক্ষিকা (৩5 ) ইত্যাদি, যদিও এদের পরব্পরুরুষদের পাখা ছিল। 
পক্ষাবহীন উপশ্রেণীর নাম আপংটেরিগোটা ( Apterigota )। 

উদরটি এদের শরীরের সব থেকে বড় অংশ ৷ কিছ; স্ত্রী পতঙ্গের উরে ডিম্ব 
নিক্ষেপক ( ০vip০5it০০৮ ) থাকে । প্রজাতি ভেদে এই অঙ্গটির বহুজাতায় রূপ 
দেখা যায়। 

ডিম থেকে প্ণেতাপ্লাপ্তি পর্যন্ত পতঙ্গেরা কয়েকটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যায় । 
একে বলে রূপান্তর ( metamorphosis )। রুপান্তর আবার দ-রকমের হতে 
পারে (i) অসম্পূর্ণ রূপান্তর ( hemimetabolic ) অথবা (1) সম্পূর্ণ 
রূপান্তর ( homometabolic)। আরসোলা, 1বি'ববিগোকা, গাও ফড়িং 
ইত্যাদি পতঙ্গদের অসম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। ডিম থেকে এদের যে বাচ্চা 
বেরোয়, তাকে বলে নিশ্ফ (n)৷০॥ ) যা পুর্ণ পতঙ্গের এক অসম্পূর্ণ 
সংস্করণ । নিম্ক অনেকগুলো নির্মোচনের (moulting ) মাধ্যমে অর্থাৎ 
বার বার খোলস ত্যাগ করে ব্লমে পূর্ণ পতঙ্গে পরিণত হয়। মাছি, প্রজাপতি 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ র:পাত্তর ঘটে অন্তর্ব'তাঁ দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে ॥ ডিম 
থৈকে হয় শুক (114 )। শঢককাঁট কয়েকটি নির্মেোচনের মাধ্যমে বড় হয়। 
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এরপর শঢককাঁটগদ্ুলো পিউপা (7940৫ ) বা ক্লিসালিস ( 0998179 ) পযণয়ে 
রূপান্তীরত হয়। এই অবস্থার সাধারণত এরা কোন খাদ্য গ্রহণ করে না এবং 
পর্ণ বিশ্রাম নিতে থাকে । এই অবস্থায় প্রজাতিভেদে কয়েক সপ্তাহ থেকে 
কয়েকমাস পর সঠিক সময়ে বহিরাবরণ ভেঙ্গে পূণ পতঙ্গ আত্মপ্রকাশ লাভ 
করে । একটি শিশু পতঙ্গ পণঙ্গ পতঙ্গের অনুরূপ, কেবল আকারে ছোট হয় 
এবং এদের বংশবিস্তার ক্ষমতা থাকে না। 

পতঙ্গেরা যে খুবই সফল শ্রেণী তার প্রমাণ এদের পাঁথবীর সর্বত্র সবরকম 
পারিবেশেই দেখা যায়। টেরিগোটা উপশ্রেণীটিকে অসম্পূর্ণ এবং সম্পর্ণ 
রূপান্তরের ভিত্তিতে এক্সোপ্টেরিগোটা (Exopterygota ) এবং এণ্ডোপ্‌টোরি- 
গোটা (167৫0578019 ) এই দুটি ভাগে এবং সেই দুটিকে যথাক্রমে চোদ্দটি 
এবং আটাট বর্গে এবং আপঙটোরগোটা উপশ্রেণীকে তিনটি বগে ভাগ করা 
হয়। নিচে বিভিন্ন বর্গ এবং সেই বর্গের কয়েকটি প্রজাতি বা প্রাণিগোষ্ঠীর 
উদাহরণ দেওয়া হল ৷ 


ভ্যাপংটেরিগোট1 উপশ্রেণী টুপ 
বর্গ ৪. প্রোটুরা ( Protura )-টেলসোনটেঁইল 
ঃ থাইসানুরা ( Thysanura )-_-সিলভারাঁফশ , শুকপচ্চ্ছ 
ঃ কোলেমবোলা ( Collembola )-_কুণ্ডলপঢুচ্ছ ( springtail ) 
টেৰিগোট। উপশ্ৰেণী 

এক্সোপ টেরিগোট। 
এফেমেরোপেরা ( Ephemeroptera )_ মেফ্রাই ( mayflies ) 
ওডোনেটা ( Odonata )__গাঙফাঁড়ং 
অ্থেণপ্‌টেরা ( Orthoptera )- ঝিশঝপোকা, ফাড়ং আরসোল্য 
আইসোপটেঁরা ( 19001578 )_ উইপোকা 
প্লেকোপ্‌টেরা ( Plecoptera )—stoneflies 
ডামপ্‌টেঁরা ( Dermaptera )_ কর্ণকাট ( earwigs ) 
এম্‌বায়োপ্‌টেঁরা ( Embioptera )—webspinners 
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সোকোপটেরা ( Psocoptera )—psocids 

জোৱাপটেরা ( Zoraptera )—zorapterans 

ম্যালোফ্যাগা ( Mallophaga )—chewing lice 

আযানোপ্রুরা ( Anoplura )--চোষক উকুন ( sucking lice ) 
ফাইসোপোডা ( Physopoda )-_কাষ্ঠকীট ( thrips ) 
হেমিপ্‌টেরা (Hemiptera )--ছারপোকা 

হোমোপটেঁরা (Homoptera)—ছটপোকা (aphids), whiteflies. 


এণ্ডৌপ্‌টেৰিগোটা 

বর্গ ৪ নিউরোপংটেরা ( Neuroptera )—dobusonflies, পিপীলিকা 
! সিংহ ( antlions ) 

কোলিয়োপ্‌টেঁরা ( Coleoptera )_গুবরেপোকা, কাঁচপোকা 
মেকোপটেরা ( Mecoptera )—scorpionflies 
ট্াইকোপটেরা ( Trichoptera )-_চেল মক্ষী ( caddisfly ) 
লোঁপডোপটেরা ( Lepidoptera )-_প্রজাপতি, মথ ( moth ) 
ডিপ্‌টেরা ( Diptera )_ মাছি 
সাইফোন্যাপ্‌টেরা ( Siphonaptera )__উপমক্ষিকা ( fleas ) 
হাইমেনপটেরা ( Hymenoptera )_-পিপালকা, মৌমাছি। 


21. একাইনোডাৰ্মাট| 
এই পবে'র প্রাণীরা কেবলমাত্র তাদের দেহাক্‌তির বৌচত্যর জন্যই নয়, তাদের 
প্রাচীনতা এবং অভিব্যন্তির ইতিহাসের জন্যও প্ৰাণিবিজ্ঞানীদের নজরে পড়েছে ৷ 
dial symmetry ) যা 
এদের দেহাকাতির প্রথম বৈশিষ্ট্য অীয় প্রাতিসাম্য (28181. 
প্রাণজগতে একমাত্র এদের মধ্যেই দেখা যায়। সাধারণভাবে এই প্রাতসাম্য 
পণ্চভুজীয় ( pentagonal ) । এদের দেহে পাঁচটি ( বা তার গণিতকে ) অঙ্গ 
বাইরের দিকে বের করা ৷ অপর বৈশিষ্ট্য এদের দেহ কণ্টকাকীগ চামড়া 
(315 900) দিয়ে ঢাকা। এই বহিঃস্থ কঙ্কাল অনেক সময় নানা 
রঙের হয় । এদের পাঁচটি অঙ্গের তলার দিকে অনেকগুলো নলের মত থাকে যার 
নাম 00866 £০. এর মাধ্যমে জল টেনে এবং ছেড়ে এরা চলাচল করতে পারে। 
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এদের দেহাভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যন্গগ্াল অত্যন্ত জটিল এবং আজ অবাঁধ সবগুলোর 

কাজ ঠিক বোঝা সম্ভব হয়ান। 

5000 প্রজাতিকে নিয়ে গঠিত পর্বট চারটি শ্রেণীতে বিভন্ত । মুখের অবস্থানের 

ওপর নিভ'রি করে এই শ্ৰেণীবিভাগ করা হয়েছে। 

()  ক্রিনয়ডী ( Crinoidea )_ সামদ্াদ্রক লিলি জাতীয় প্রাণীরা দেখতে 
ফুলের মতন। মুখাঁট ওপর দিকে অবগ্থিত। 

(i) আ্যাস্টেরয়ডী ( Asteroidea )--তারামাছ, ভঙ্গনরতারা ( bittlestar ) 
ইত্যাদি প্রাণী। এদের মুখ নিচের দিকে অবগ্থিত। সানস্টারের 
( sunstar ) অঙ্গ অবশ্য সব্দা পাঁচের গদণতকে হয় না। 

(01) এঁকনয়ডগ ( Echinoidea )__সামযাদ্রক সজারু (368. urchins ) 
ইত্যাদি প্রাণীর দেহ অনেকটা গোলাকার, মুখ নিচের দিকে । 

(iV) হলোথুরয়জী ( Holothuroidea )ঁলম্বা, কাম সদশ প্রাণী, যার 
মুখটি দেহের একপ্রান্তে অবাদ্থিত। এদের দেহেও কিন্তু পঞ্চভুজীয় 
প্রাতসাম্যের আভাস বৰ্তমান । সামুদ্রিক শষা ( ১০৫ cucumber )এই 
জাতীয় প্রাণী । 


22. কীটোগ্যাথ। 


সমদ্রে এই পর্বের 42 প্রজাতির অসংখ্য প্রাণী দেখা যায়। এরা অনেকটা 
মাছের মত, গায়ে পাখনা ( 80) আছে । দেহটি স্বচ্ছ, বেলনাকার এবং মস্তিষ্ক; 
দেহকাণ্ড এবং লেজ এই তিন ভাগে বিভক্ত । মুখেও ছোট দাঁতের সারি এবং 
শিকার ধরার জন্য চোয়াল সদশ 7-10 দাড়া ( chaetac ) আছে । এরা মুলত 


উভয়লিঙ্গী। এদের সম্বন্ধে যথেষ্ট জানা না গেলেও এখন অনেক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলেছে । 


23. হেমীকর্ডাটা। | 
পর্ব“টি ব্ল্যাণ্কিওদ্ৰেমাটা ( Branchiotremata ) নামে পাঁরিচিত ৷ এরা সামুদ্রিক 


প্রাণী, সৰ্বাধিক 2'5 মিটার লম্বা । এরা একাকী অথবা বাঁক বোধে বাস করে ৷ 
আশিটি প্রজাতির পবণট এণ্টেরোনিউন্টা ( Enteroneusta ) এবং টেরো- 
ব্ৰ্যাণ্কিয়া ( Pterobranchia ) নামক দট শ্রেণীতে বিভন্ত। দেহের 
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আভ্যন্তরীণ গঠন এবং লাভণদের বিকাশ দেখে এদের কর্ডাটা পর্বের উত্তরসূরী 
বলে ভাবা হয় । আগে এই পবণটকে কডটা পর্বের অন্তর্গত বলে ভাবা হত। 
প্রথামোন্ত শ্রেণীর মূল প্রাণী হল আ্যাকর্ন ওয়ার্ম ( acorn worm ) | এদের 
কৃমি সদৃশ লম্বা (250% ) হলদে খয়েরী দেহের সম্মুখ ভাগে একটা 
শুঙ্গ থাকে ৷ এরা সমমদ্রের তলদেশে বালিতে 0 আকাতর গর্ত খংড়ে তাতে 
বাস করে। 


24. কর্ডাটা 


কডণটা পর্বট প্রাণজগতের ইতিহাসে সবশেষে বিবর্তিত হয়েছে যার থেকে 
উদ্ভূত হয়েছে মেরুদণ্ড প্রাণীরা । পর্বাটর মূল বৈশিষ্ট্য হল এদের দেহে 
একজাতীয় লম্বা প্ঠদণ্ড (0000010070 ) আছে যার ওপর ভর করে এদের 
দেহের সংগঠন গড়ে ওঠে ৷ এই দণ্ডটি প্রাণীদের পাচন নালী এবং স্নায়ু 
রত্জুর মাঝ বরাবর গড়ে উঠেছে । এই পর্বের প্রায় 45,000 পরিচিত প্রজাতিকে 
তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে ৷ প্রথম দুটি উপপর্ব‘ হল ইউরোকডটা 
( Urochordata ) এবং সেফালোকডাটা ( Cephalochordata )। এই দুটি 
উপপর্বকে একসাথে প্রোটোকর্ডাটা ( Protochordata ) বলা হয়। সামনদ্রিক 
স্কুইট্ (9০2-51817) জাতীয় এই প্রোটোকডেটিরা সকলেই সামুদ্রিক জীব এবং 
এদের থেকেই মেরুদণ্ডী ( Vertebrata ) প্রাণীরা বিবর্তিত হয়েছে । 

তৃতীয় উপপব“ মের;দণ্ডী ( Vertebrata) প্রাণীদের খাঁটি মেরুদণ্ড বৰ্তমান ৷ 
মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রণাবস্থায় যে নটোকর্ডজন্মায়,ক্রমে তা খণ্ডিত মেরুদণ্ডের 
রূপ নেয় যা স্নায়রজ্জুটিকে রক্ষা করে। মেরুদণ্ডের সাথে যডন্ত পঞ্জরাস্হ (009) 
দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে। এদের দেহে সাধারণত দুজোড়া 
প্রত্যঙ্গ (11153 ) এবং একটি দেহ কঙ্কাল থাকে ৷ 

মেরদণ্ডী প্রাণীদের ভ্‌ণের বৈশিষ্ট্য অনদুসারে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় ৷ এদের 
মধ্যে অনুন্নত ভাগ্গটকে বলে আ্যানামনিয়া ( 408779 ) যাদের ভ্ৰণে কোন 
আবরণ থাকে না। মৎস্য এবং উভচর এই জাতীয় । উন্নততর বিভাগটি 
আযমনিয়টা ( Amni০ta ) নামে পরিচিত যাদের ভ্রুণাবরণ থাকে। মাছ বা 
উভয়চরের ডিমের চারিদিকে কোন বিশেষ আবরণ থাকে না। সরাঁস্‌প, পাখি 
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বা শুন্যপায়ীর ডিমের চারিদিকে এক বিশেষ আবরণ থাকে, যাকে আমনিয়ন 
বলে, যাতে ভৰণ শাকরে না ষায়। মেরুদণ্ডী ( Vertebrata ) উপপর্বাটকে 
দি অধি শ্রেণীতে (98৩ 0835 ) ভাগ করা হয় যার প্রথমটি হল অ্যাগ্নাথা 
( Agnatha ) অৰ্থাৎ চোয়ালহাঁন এবং গ্র্যাথোস্টোমাটা ( Gnathostomata ) 
অর্থাৎ চোয়ালময় প্রাণী । এদের ওপরের চোয়ালটি মাথার হাড়ের সাথে জোড়া 
লাগান এবং নিচেরাট গাঁতশীল। ত্যাগ্নাথাকে একটি শ্রেণী এবং গ্র্যাথো- 
প্টোমাটাকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । নিচে মেরুদণ্ডী উপপবে'র শ্ৰেণী 
বিভাগ দেখান হয়েছে। 
অধিশ্রেণী ৪ আ্যাগ্াথা 
শ্ৰেণী ঃ সাইক্লোস্টোমাটা ( Cyclostomata ) 
আধিশ্ৰেণী ঃ গ্র্যাথোস্টোমাটা 
শ্ৰেণী ঃ প্ল্যাকোডা্মি ( Placodermi ) 
ঃ£ কনড্ৰিক্‌থাঁজ ( Chondrichthyes ) 
£ অস্টিকথীজ ( Osteichthyes ) 
বিভাগ চতুষ্পদী 
উভচর ( Amphibia ) 
সরীসৃপ ( Reptilia ) 
পাখি ( Aves ) 
স্তন্যপায়ী ( Mammalia ) 


যদিও ওপরের বিভাগটি বর্তমানে আঁধকতর গ্রহণীয়, কিন্তু আধিশ্ৰেণী সম্পৰ্কত 
অপর একটি শ্ৰেণীবিভাগ অনুযায়ী প্রথম চারটি শ্রেণী মৎস্য ( Pisces }- 
অধিশ্ৰেণীর অন্তর্গত । দ্বিতীয় অধিশ্রেণী হল চতুষ্পদী ( Tetrapoda ) যার 
অন্তর্গত অপর চারটি শ্রেণী । 


(ক) সাইক্রোস্টোমাটা-_সাপ'বা ইল-মাছ সদৃশ দেহবিশিষ্ট চোয়ালহণন 
সামুদ্রিক প্রাণী । এদের অনেকগুলো গ্রন্থি আছে এবং দেহ মসৃণ ত্বকে ঢাকা ৷ 
এদের জোড়া পাখনা (৷৷ ) নেই, দেহের শেবপ্রান্তে কেবল একটি পাখনা, 
থাকে। এদের কতকাল এবং করোটি (9০011) কোমলাদ্ছি ( cartilage ) দিয়ে 


০৩. ৩৩ ০০ ০০ 


খ 
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তৈরি ৷ এদের প্‌্ঠদণ্ডাট জন্ম থেকেই থাকে । মাথার পিছনে দুধারে 6-142 


চোয়ালহণন মেরুদণ্ডা প্রাণী সাইক্লোস্টোমাটা ৷ বাঁদিকে ল্যামৃপ্রে, ডানদিকে হাগফিশ । 


ill sli উপযুক্ত একটি 
ফুলকা ছিদ্র ( gill 9116) থাকে ৷ মুখটি গিলে খাবার. জন্য ঢু 
অঙ্গ । এরা সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে অথবা অন্য মাছের গায়ে পরজীবী হয়ে জীবন 


৮৪ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


ধারণ করে। বৰ্তমানে দি বর্গে বিভন্ত কয়েক ডজন প্রজাতি পাওয়া যায়। 
হ্যাগাফশ ( Hagfishes ) এবং ল্যামপ্রে (Lampreys ) গোত্রের প্রাণীরা এই 
শ্রেণীর ( চিত্র দ্রষ্টব্য )।. 


(৭) প্্যাকোভার্ি- পরাজীবার যুগের (2915০০০) আদি চোরাল- 
বিশিষ্ট মৎস্য শ্ৰেণী ৷ * এরা বর্তমানে লুপ্ত কিন্তু এদের জীবাশ্ম থেকে বোঝা 


গেছে কিভাবেচোয়ালহান সাইক্রোস্টোমাটা থেকে চোয়াল বিশিষ্ট মৎস্য বিবার্তত 
হয়েছিল। 


(গ) কন্ডরিকৃখীজ-_হাঙর, কুত্তামাছ, শঙ্করমাছ (rays and skates ) 
ইত্যাদি কোমলাস্থি দিয়ে গঠিত কণ্কালবিশিষ্ট প্রাণী। এদের দেহ ছোট, শক্ত 
এবং ধারাল প্ল্যাকয়েড ( D1এ00id ) আঁশে ঢাকা । 5-7 জোড়া ফুলকা ছিদ্র 
আছে। এদের হৃদয় দুটি প্রকোন্ঠে বিভন্ত ৷ 

বতমানে 200-এর বেশি প্রজাতি মূলত সমুদ্রে এবং ক্লাচ মিঠা জলে দেখা 
খায় । এদের দর্টট উপশ্ৰেণী এবং তিনটি বর্গে ভাগ করা হয়। উপশ্রেণন 
ইলাস্‌মোৱ্যাৎ্কাই ( Elasmobranchii )-এর অন্তর্গত দুটি বৰ্গের একটি 
হাঙর বর্গ ( Selachii ) এবং রে ও স্কেট মাছ নিয়ে বটি রাজিফরমেস 
(Rajiformes) দ্বিতীয় উপশ্ৰেণী হৈলোসেফালির (17019০92811) অন্তৰ্গত 
বর্গট কাইমিরিফমেস ( Chimaeriformes )। 

এই পবের প্রাণীরা সকলেই মাংসাশী। অন্যান্য মাছের ব্যতিকুমে এরা একত্রে 
খুবই কম ডিম পাড়ে, সাধারণত কুড়িটার চেয়ে কম ৷, হাঙর এবং রে মাছের 
শ*খে অনেকগুলো করে দাঁত থাকে। এই দাঁতগূলো ক্ষয়ে পড়ে গেলে তার 


জায়গায় সমানে নতুন ধারালো দাঁত গজায় । অবশ্য বেশিরভাগ মাছের ক্ষেত্রেই 
এরকম ঘটে । 


(ঘ) অস্টিকৃখীজ-_শন্ত হাড় বা কাটা ( bone ) বিশিষ্ট মৎস্য শ্ৰেণী । 
বৰ্তমানে যে সব মাছ পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই এই শ্রেণীর অন্তর্গত ৷ 
এদের হাড় বা কাঁটাগমলো বাইরের দিকে বাহঃকম্কাল ( exoskeleton ) বা 
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মাছেরা ফুলকা বা কত্কতের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করে। ফুলকাগ্যলি একটি 
শক্ত হাড় সদ্‌শ কানকো ( ০perculum ) দিয়ে ঢাকা থাকে । দেহটি বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই পাতলা আঁশে ( প্ল্যাকয়েড নয় ) ঢাকা থাকে, কিন্তু অনেক সময় 


কাঁটাওয়ালা মাছ। ১। তুণ্ড বা মুখ, ২, ৩, ৪) কানকো, ৫। পৃদেশের পাখনা, 
৬ ৷ আযভিপোস পাখনা, ৭। পচ্ছ পাখনা, ৮। বক্ষ পাখনা, ৯। শ্রোণী 
পাখনা, ১০। পাঁশরেখা, ১১। পায়ু পাখনা। 
নয়। এদের দেহে উন্নত সাঁতার বস্তি বা বায়ুস্হলী ( air bladder ) থাকে 
যার মধ্যে হাওয়া কমিয়ে বাড়িয়ে এরা দেহের ঘনত্ব নিদিষ্ট গভীরতায় জলের 
ঘনত্বের কাছাকাছি রাখে । এর ফলে ভেসে থাকবার জন্য এদের কোন শক্তি 
খরচ করতে হয় না। দ্বীর ডিমগডলে সাধারণত দেহের বাইরে নিষিত্ত হয় । 


এগ্দীল আকারে খুব ছোট, কিন্তু হয় অসংখ্য। স্ত্রী কড মাছের একত্রে 


‘নব্বই লক্ষ ডিম হয়। 


এদের 25,000-এর অধিক প্রজাতিকে তিনটি উপশ্ৰেণী, কয়েকটা অধি বর্গ এবং 
প্রায় 45 ব্গে ভাগ করা হয় এরা সমুদ্রে, নদীতে এবং নানাধরনের জলাশয়ে 


বাস করে। আকৃতি, বর্ণ, প্রকৃতি ইত্যাদি ব্যাপারে এদের মধ্যে অদ্ভূত, 
বৈসাদৃশ্য এবং বৈচিত্র দেখা যায়। চিত্রে কাঁটাযুকত মাছের দেহের বাইরের 
বৈশিষ্ট্যগুলো দেখান হয়েছে ৷ 


ভ্যান্ফিবিয়া বা উভচর--উভচর প্রাণীদের দেহে দ: জোড়া উপাঙ্গ 


আছে, যেগুলো অনেক সময় লগ্তপ্রায়। তাছাড়া অনেকগুলো গ্রান্ন 


৮৬ প্রাণজগতের হাজারো খবর” 


( glands ) আছে এবং দেহ মসৃণ চামড়ায় ঢাকা । পর্ণ প্রাপ্তির পর এরা 
সাধারণত গান্ত চমের মধ্যে দিয়ে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বসন কার্য করে, কিন্তু 
লাভা পর্যায়ে ফুলকার সাহায্যে এই কাজ চালায় । ডিম দেহের ভিতরে অথবা 


৪ 


ডিম থেকে পুর্ণাঙ্গ ব্যাঙের কমাবকাশের পর্যায়গুলি। 


বাইরে নিষিন্ত হয়। ডিম ফুটে পদহাঁন লাভ বেরোয় যা জলে বাস করে । 
কমে এদের পা এবং ফুসফুস তৈরি হয় ৷ রূপান্তর শেষ হলে এরা সাধারণত 
জল ছেড়ে স্হলে এসে বাস করে। 1 

গ্ীক্মমণ্ডলে বহ; প্রজাতির. উভচর দেখা যায়, কিন্তু উত্তরে এবং দক্ষিণে 
প্রজাতির সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। তিনটি উপশ্ৰেণী এবং নয়টি বে বিভন্ত 
প্রায় 2460 প্রজাতির মধ্যে বৰ্তমানে লিসআ্যাম্ফায়া ( Lissamphibia ) 
উপশ্রেণীর [তিনটি বর্গ আযানদরা ( Anura ), ইউরোডেলা ( Urodela ) এবং 
অ্যাপোডা (4০০০৪ ) বর্গের অন্তর্গত 1900 প্রজাতিকে দেখা যায় । 

নানা জাতীয় ব্যাঙ আযান্‌ুরা পর্বের অন্তর্গত । ডিম থেকে ব্যাঙাচি বের হয়, 
বাদের লেজ থাকে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নেয়। ব্যাঙাচি থেকে পর্ণ 
ব্যাঙ হতে প্রজাতি ভেদে দাস থেকে দাঁঘ তিন বছর অবধি সময় লাগে। 
রূপান্তরের সময় ধারে ধাঁরে এদের লেজ খসে পড়ে, ফুসফুস এবং পা জন্মায়। 
সাধারণভাবে ব্যাঙ জলাজামতে বাস করলেও, 
কয়েকটি প্রজাতিকে দেখা যায় । এদের মেরুদণ্ড ছোট । 
বিভিন্ন জাতের স্যালাম্যাণ্ডার (salamander ) এবং গোসাপ ( newt ) 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ৮৭ 


ইউরোডেলা বর্গের অধীনস্ত উভচর প্রাণী। এদের পর্তাপ্রাপ্তির পরও লম্বা 
লেজ থাকে। উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার কয়েক প্রজাতির স্যালাম্যাপ্ডারের - 
লাভ? পর্যায় স্হায়ী হয়, অর্থাৎ এরা জলে থাকে, ফুলকার সাহায্যে *বাসগ্রহণ 
করে এবং এই অবস্হাতেই জনন ক্ষমতা লাভ করে । এদের নাম আ্যাক্সোলটল্‌ 
(axolotl ) | কিন্তু আম্বর্ষের কথা, যখনই এদের আশেপাশের জল শুকিয়ে 
যায়, এরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফুসফুস গজিয়ে নিয়ে প্ণতাপ্রাপ্ত 
হয়। 
আযাপোডা বের প্রাণীরা বিরল। এদের পা নেই, কৃমিদের মত গর্তে'র মধ্যে 
বাস করে। এদের চোখ নেই বদলে থাকে *পর্শনুভুতিসম্পন্ন কর্ষিকা 
{ tentacle )। 


(চ) রেপটিলিয়! বা সরীস্থপ-_এরা মূলত স্ছলের মেরুদণ্ডী প্রাণী, যার 
অনেকে অবশ্য জলে থাকা বেছে নিয়েছে । এদের জনন, ডিম্ব প্রসব এবং তার 
উন্নতি সাধন সবই স্হলে বায়দুময় পরিবেশে ঘটে । এদের শৈশবে লাভ অবস্হা 
বলে কিছু নেই । এদের ভ্‌ণগদ্ল বিশেষ আবরণাঁতে ঢাকা থাকে । উভ্চরের 
মত এরাও ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী ৷ ফলে এদের দেহের উষ্ণতা বদলায়, এবং তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এদের খুবই কম। এদের মাথাটি দেহকাণ্ডের সাথে 
একটা গ্রীবাঞ্চলের ( cervical 9০০6০) মাধ্যমে যান্ত বলে মাথাটিকে 
স্বাধীনভাবে ঘোরাতে পারে । এদের গাত্রত্বক সাধারণত কণ্টকাকীর্ণ এবং 
চামড়ার ওপরে আঁশ বা পাত জাতীয় বন“ জন্মায় যা দেহটিকে রক্ষা করে। 
এরা পরিপূর্ণভাবে ফুসফুসের সাহায্যে *বাসকাষ চালায় । কয়েকটি গোত্রের 
ক্ষেত্রে উপাঙ্গ এবং তৎসম্পাকত কওকাল ক্ষয়প্ৰাপ্ত ( atrophied ) হয়ে গেছে। 
বৰ্তমানে প্রায় 6000 সরীসৃপ প্রজাতি আছে যাদের চারটি বর্গে ভাগ করা 
হয় ৪ (i) কিলোনিয়া (Chelonia) ৷ কচ্ছপ ( tortoise ), কম“ (turtle), কামঠ 
(terrapin ) ইত্যাদি এই বর্গের প্রাণী । এদের ছোট কিন্তু চওড়া দেহটি 
একটি শক্ত খোলা দিয়ে ওপর এবং নিচ থেকে ঢাকা । খোলাটি দেহ কগকালের 
সাথে যুক্জ। ওপরের খোলাটি ( ০৭৮৪০৭০৫ ) ঢালের মতন উত্তল, িচেরটি 
(01880) সমতলীয় । খোলার ফাঁক দিয়ে মাথা পা এবং লেজ বাইরে 
বেরোতে পারে । এই বর্গের প্রাণীরা জলচর, স্হলচর, শাকাহারী অথবা 
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মাংসাশী সবই হতে পারে। 200 প্রজাতির এই প্রাণীরা গত কুড়ি কোটি বছর 
ধরে খুব অল্পই পরিবার্তত হয়েছে । 


(ii) চ্কোয়ামেটা ($uamata) । সরীসপ শ্রেণীর বৃহত্তম বৰ্গের এই প্রাণীদের 


কয়েক জাতের লিজার্ড। ১। দিকংক, ২। টিকাঁটকি, ৩। বহরুপাঁ, ৪1 গিরাগাট 


* 


‘প্রাণিজগতের হাজারো খবর ৮১ 


দেহ কণ্টকপনর্ণ আঁশে আবৃত এবং চেহারা এবং আকারে বিভিন্ন । এই বের 
অন্তত লিজার্ডদের (115875 ) সুগঠিত পা আছে যার সাহায্যে দ্রতগাঁততে 
দৌড়াতে এবং গাছে উঠতে পারে, অপরাদকে সাপেদের (91819) কোন পা 
নেই ফলে দেহ খসে খসে চলে ( ০৮৪ )। এরা স্হলে, গাছে এবং জলে সর্বন্ 
বাস করে, মাংসাশী এবং কয়েকটি প্রজাতি বিষধর যার সাহায্যে শিকারকে হত্যা 
করে ৷ আজ অবধি 4000-এর অধিক প্রজাতি বাণ‘ত হয়েছে। 

ল্যাসারটিলিয়া ( Lacertilia ) উপবর্গের অন্তর্গত লিজাড'দের টিকটিকি 
( geckos ), বহুরূপী ( chameleous ), কতক (91010), গিরগিটি 
(lizards ), মনিটর ( Monitors ) এবং ইগঢুয়ানা (Iguana ) এই ছয়টি 
গোনে ভাগ করা হয় । ইগুয়ানারা জলে বাস করে ॥ সাপেদের উপবর্গটকে 
বলে ওফিডিয়া (০pidia )। এটি অন্ধ সাপদের নিয়ে টাইফ্লোপিডা 
( Typhlopidae ), অজগর (1০9) জাতীয় সাপদের মিলে বোইডী 
(8০18০), বিষহাঁন বা অন্পবিষধর কোবরা জাতীয় সাধারণ সাপের 
কোলিউব্রিডী ( Colubridae ) এবং বিষধর ভাইপার জাতীয় সাপেদের নিয়ে 
ভাইপারিডী (1257০) এই চারটি গোত্রে (7711 ) বিভন্ত। 

(iii) ক্লোকোডালিয়া ( 00০০০৪]]18 )--এই বর্গে কুমির, আযালিগেটর, 
ঘড়িয়াল জাতীয় মোটে একুশ প্রজাতি আছে । বর্তমান সরাস্‌পদের মধ্যে 
এরা আকারে সবচেয়ে বড় । এরা বেশিরভাগ সময়ে মিঠা জলে থাকলেও সময় 
সময় ডাঙায় উঠে আসে এবং স্হলেই ডিম প্রসব করে । 

(৮) সরীস্‌্প শ্রেণীর চতুর্থ এবং ক্ষুদ্রতম বর্গট িত্কোসেফালয়া 
(Rhynchocephalia ) যার একমান্র জীবিত প্রজাতি হল টুয়াটারা (tuatara) 
(ছ) এভস্‌ বা পাখি--সরীসপ থেকে বিবা্তত উড়ন্ত মেরদদণ্ডী প্রাণী হল 
পাখি। এদের রন্ত উষ্ণ এবং একই তাপমাত্রায় থাকে। দেহ পালকে ঢাকা ৷ 
বাইরের দিকের পালকের ফলে এদের বাহ্যিক রূপ ফুটে ওঠে, কিম্তু ভিতরের 
দিকের পালক থাকে দেহকে আন্তীরত (insulated ) রাখার জন্য । এদের 
সামনের উপাঙ্গ দুটি পাখাতে ( ৮০৪5) বিবার্তত হয়েছে। চোয়ালের 
জায়গায় এদের চণ্ডু (011 ) দুটি লম্বা ধরনের ৷ এদের ত্বক শুকনো, তৈলগ্রান্থ 
( uropygial ) ছাড়া অন্য গ্রন্থহীন ৷ এরা ডিম্বজ ৷ এদের দেহ কংকাল এবং 


৬ 
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গঠন উড়বার উপযুক্ত । এদের হাড় সাধারণত ফাঁপা এবং ছোট ছোট হাড় 
দিয়ে জোড়া যাতে হাড় শস্ত হয় কিন্তু ওজন কম থাকে। এগদুলোকে ছিদ্রবহুল 
( honeycombed ) হাড় বলে। এছাড়া দেহের অভ্যন্তরে অনেকগুলো স্হলী 
বা গহৰর হাওয়ায় ভাত? মাথার খল ছোট । শরীর হালকা রাখার জন্য এরা 
শত্তিতে পারপঃণ“ খাদ্য খেয়ে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হজম করে এবং বর্জয পদাৰ্থ“ 
বারে বারে মল হিসাবে ত্যাগ করে ৷ 

প্রায় 10,000 প্রজাতির পাঁখদের পাঁথবীর সর্বত্রই দেখা যায় । দৌড়বীর, 
সাঁতারু এবং উচ্ডিয়নশীল এই তিনটি আধিবর্গে এবং অনেকগুলো বগে* এদের 
শ্রেণীবিভন্ত করা হয়েছে । যদিও পাখিদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট 


মতবিরোধ রয়েছে, তব;ও বৰ্তমান পাখিদের মোটামুটিভাবে নিচের বর্ে ভাগ 
করা যায়। / 


বর্গ উদ্বাহরণ বৈশিষ্ট্য 
(i)  Struthioniformes অস্ট্িচ্‌, উড়তে পারে না 
(ii) Aepyornithiformes লুপ্ত হস্তিপক্ষী 
(01)  Dinornithi formes 
(iv)  Casuariiformes ‘এম, ক্যাসোয়ারি, উত্ডয়ন ক্ষমতাহীন 
(৬). Apterygiformes কিউই ( kiwi ), 
(vi) Rheiformes 
(vii) Tinamiformes 
(Vili) * Gaviiformes ডাইভার (divers) জলে ডুবে খাদ্য খোঁজে 
(ix) Podicipediformes জলডুৰ্বী (৪rebes) ৪ 
(x) Procellariiformes আযালবাট্রস 
(Xi) _ Sphenisciformes পেঙ্গমইন উচ্ডয়ন ক্ষমতাহীন 
(xii)  Pelecomiformes পানকোড়ি, পেলিকান জলের থেকে খে 
খণ্টে খাদ্য সংগ্রহ করে। 
এ 


2 


(xiii) 1; E Ciconiiformes * বক 


(xiv) Anseriformes হাঁস, রাজহাঁস : জলাশ্ৰয়ী 


(xv) 
(xvi) 
(xvii) 


(xviii) 
(xix) 
(xx) 
(মমা) 

(511) 

(xxiii) 

(xxiv) 
(XxV) 


(xxi) 
(511) 
(২৬11) 
(মম) 
(XXX) 
(8) 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৯১ 


Falconiformes বাজপাথি, ঈগল, শকুন শিকারী পাখি 
Galliformes টাকি (₹॥ukey$), ফেজেণ্ট মানুষের খাদ্য 
Gruiformes সারস জল থেকে খে 
খাদ্য সংগ্রহ করে 
Diatrymiformes 
Charadriiformes গাঙচিল (gull) সাম্যাদুক পাখি 
Ichthyornithiformes 
Columbiformes পায়রা, ঘুঘু - 
Psittaciformes কাকাতুয়া, টিয়া 
Cuculiformes কোকিল 
Strigiformes পশ্যাচা শিকারী পাখি 
Caprimulgiformes নাইউজার (nightjars), 
অয়েলবার্ড ( ০ilbird ) 
Apodiformes স্যইফট (১৮105), উড়তে ভালবাসে 
Coliiformes হামিংবার্ড (humming birds) 
Trogoniformes 
Coraciiformes মাছরাঙা 
Piciformes কাঠঠোকরা 
Passeriformes কাক, বাবুই, চড়াই গাছে বাসা বাঁধে 


ওপরের তালিকায় অনেকগুলো বর্গের পাখির কোন উদাহরণ দেওয়া হয়ান 
কারণ এই বর্গের পাখিরা কম, সচরাচর দেখা যায় না এবং যথেষ্ট পরিচিত 


নয়। 


(জ) ম্যামালিয়। বা স্তন্যপায়ী £ মেরুদণ্ড তথা প্রাণজগতের সর্বাধ্ীনক 


শ্রেণীর প্রাণী হল স্তন্যপায়ী ৷ এদের রন্ত উষ্ণ এবং দেহের উষ্ণতা মোটামুটি 
একই মানে নিয়ন্ত্ৰিত রাখতে সক্ষম ৷ দেহ লোমে আবৃত, যাতে শরীর থেকে 
সহজে তাপক্ষর না ঘটে ॥ দুজোড়া উপাঙ্গ হাঁটা, গাছে চড়া, গর্ত খোঁড়া, _ 
এবং অন্যান্য বহ; কাজের উপযোগী ৷ এদের অনেকগুলো চমর্রন্থী থাকে। 


৯২ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


্রজযাতরা স্ত্রী এবং পনরুষে বিভন্ত এবং এদের জননাঙ্গ একদম আলাদা ধরনের । 
শারীরবৃত্তীয় ভাবে প্রায় সব দিক দিয়েই এরা সরীসৃপদের থেকে উন্নততর ৷ 
এদের মধ্যে নিকৃষ্টতম গোষ্ঠী ডিম্ব প্রসব করে | এদের বলে মনোচট্রিমাটা 


এদের বলে অক্কগর্ভ প্রাণী ( Marsupialia )। এছাড়া অপর স্তন্যপায়ণরা 
মাতার জরায় তে পরিণত হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় । এদের বলে অগ্নৱাস্তনী ( placental 
mammals )। মাতৃগর্ভে ভ্লুণে অমরা ( placenta ) নামক বিশেষ অঙ্গের 
মাধ্যমে মাতার দেহ থেকে প:ণ্টিলাভ করে। এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হল শৈশবে 
স্তন্যপায়ী শিশুরা মাতার মামারি গ্রন্থি ( mammary glands ) থেকে তোর 
হওয়া দুধ পান করে। 

এদের মস্তিষ্ক দুটি অক্সিপিটাল কণ্ডাইলের ( occipital condyles ) সাহায্যে 
মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে । পৃথিবীর সবন্ত প্রায় 8000 প্রজাতির স্তন্যপায়ী 
বিভিন্ন পারুবেশে বাস করে। এদের শ্ৰেণীবিভাগ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ 
আছে। তবে বহর প্রাণিবিজ্ঞানীর দ্বারা স্বীকৃত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে শ্ৰেণীটি 
প্রোটোথোরয়া (Prototheria), আ্যালোথেরিয়া ( Allotheria ), এবং থোরয়া 


অপোসাম ( ০p০55Um5 ) ইত্যাদি । ধোয়া উপশ্রেণীর অন্তর্গত ইউথেরিয়া 
( Eutheria ) অবশ্রেণীর অন্তর্গত বগগ্যলই গুরুত্বপুর্ণ । এই বগগ;লির 
কয়েকটি উদাহরণসহ নিচের তালিকায় দেওয়া হয়েছে । 


রগ উদাহরণ 
() পতঙ্গভুক্‌ (Insectivora ) কটাচুয়া ( 115৫8517085 ) আদিমতস 
শর (Shrew), ছংচো, স্তন্যপায়ী 
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(ii) কাইরপ্‌টেরা ( Chiroptera) বাদুড় উড়ন্ত স্তন্যপায়ী 
(11) মাংসাশী (Carniv০r৮a )  মত্ক, ভোদড়, ভলুক অন্য প্রাণীর 
শৃগাল, বনবেড়াল মাংস আহার করে 


(iv) পিনিপেডিয়া সিন্ধুঘোটক, সীল (9০21). জলচর কিন্ত: 
(72170109018 ) স্হলে সন্তান প্রসব করে 
[(ঘ)"তাঙ্ষ্মদত্ত ( Rodentia) কাঠবেড়ালী, ইদুর, কুম্তক দন্ত- - 
সজারু বিশিষ্ট 
(Vi) ল্যাগোমফৰ্ণ (Lagomorpha ) খরগোশ, 
(Vi)ডআ্ট“ওডাক্টাইলা হরিণ, শুকর, উট, জোড়া খন্রাবশিষ্ট 
( Artiodactyla ) গবাদি পশ্য 


(৮111) পোরসোডাক্টাইলা ঘোড়া, গণ্ডার, বিজোড় খুরাবিশিষ্ট 
( Perissodactyla ) 
(৯) সিটোসিয়া ( 08028 )  তমি, ডলফিন জলচর 
* (৯) প্রোবোস্কয়ডী (Pr০৮০5০০ide৭ ) হাতি, টোপর,  শড়াবাশদ্ট 
(Xi) প্রাইমেটস্‌ ( Primates ) বাঁদর, বেবুন, পাঁচ আঙগুলাবিশিষ্ট 
{ গোরিলা, মানুষ হাত-পা এবং উন্নত মন্তিচ্ক । 
ওপরে বার্ণ'ত এগারটি গ্ঢরুত্বর্ণ বর্গ ছাড়া আরো উনিশটি অপ্রধান, প্রজাতি 
সংখ্যায় বিরল এবং লগত বা লগগ্তপ্রায় প্রািবর্থকে স্তন্যপায়ী শ্রেণীর ইউথেরিয়া 
অবশ্রেণীর অন্তভু'ন্ত ধরা হয়। 


প্রাণিজগতের বয়স 


সঙ্ববিশাল প্রাণিজগতের বিভিন্ন ধরনের প্রাণী এবং তাদের আভব্যন্তির কথা 
শ'মলে যে প্রশ্নটা মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক সেটা হল কবে কোন জাতের 
প্রাণী পাঁথবীতে দেখা দিয়েছিল ? 

ভূতান্তিক সময়দণ্ডঃ প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের ইতিহাস জানতে হলে 
যেহেতু জীবাশমই প্রায় একমাত্র ভরসা, সেহেতু প্রাণাবজ্ঞানের গবেষণায় 
ভূবিজ্ঞানের প্রয়োজন ঘটে এই প্রত্রজীববিদ্যায় (paleontology /valeobotany) 
এসে । প্রত্বজীববিদ্যা হল জীবাশ্ের মাধ্যমে প্রাচীন এবং|অথবা অবলুপ্ত 
জীবন সম্পৰ্কে জ্ঞান৷ ভুবিজ্ঞানীরা যেভাবে প্রস্তর বা শিলার বয়স মাপে, 
সেই একই প্রক্রিয়ায় প্রা্রজীববিজ্ঞানীরা জীবাশেমর বয়স অনুমান করেন ৷ 
প্রাণিবিদ্যা, বিশেষত প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও এরা ওয়াকিফহাল হওয়ায় 
জীবাশন থেকে প্রাণীটি কোন পবেরি বা শ্রেণীর কার সাথে সম্পর্ক যান্ত, এর 
উত্তরপদরুষ বা পচবপরুষের আর. কোন প্রমাণ আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে 
এরা জানতে পারেন। মোটকথা প্রাণিজগতের বয়স জানার গবেষণার সাথে 
শিলার বয়স সংক্রান্ত ভূতাত্বিক সময় বিচার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আরেকটু 
পরিষ্কার করে বলা চলে যে প্রাণজগতের বয়স ভুতাত্বিকক্ম ( geochrono- 
198) ) অনুসারে ভাগ করা হয়। ভুতাত্বিক সময় বা কাল বিভাগের আগে 
সহজে বুঝে নেওয়া যাক শিলা|প্রস্তৱের বয়ন নি করা হয় কি ভাবে ৷ 
্রশুরের বয়স মাপা হয় সেই প্রস্তরের মধ্যে কিছ; তেজক্ষিয় মৌলিক পদার্থের 
তৈজদ্রিয়তার নিঃসরণ কতটা ঘটেছে তার হিসাবের ওপর ভর করে । তেজাক্িয় 
মৌলিক পদার্থ গুলো থেকে একটি নিদিষ্ট এবং পারমাপষোগ্য হারে বিকিরণ 
ঘটে, এবং অপর এক বা একাধিক মৌদিক পদাথের সৃষ্টি হয়। কতটা 
তেজাঁক্ষয় মৌলিক পদার্থ বিকিরণের ফলে অন্য মৌলিক পদার্থতে পাঁরণত 
হয়েছে, সেটাই প্রস্তরাটর বয়েসের ধারণা দেয়। এই প্রক্রিয়ায় যে এককটিকে 
ব্যবহার করা হয় তাকে বলে অর্ধজীবন কাল ( half [i ), অৰ্থাৎ যে সময়ে 
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তেজক্কিয় পদার্থের অর্ধেক পরমাণঃ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়ে নতুন মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুতে পরিবর্তিত হবে। উদাহরণস্বরূপ ইরেনিয়ামের ( U 2৪) 
অর্ধজীবন 450 কোটি বছর, অর্থাৎ এই সময়ে এর অর্ধেক পরমাণ; সীসা 
(৮৮)2০* এ পাঁরণত হবে । [5১৪ বা ৮১৪০৪ এর সংখ্যাগুলো এ মৌলের 

পারমানবিক সংখ্যা তথা বিশেষ আইসোটোপ নির্দেশ করে। এই 085 

'নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে ভূপদার্থীবদ্‌রা পশ্চিম গ্রীনল্যাণ্ডে সবচেয়ে প্রাচীন যে 

প্ৰস্তরের সন্ধান পেয়েছেন তার অনুমতি বয়স 380 কোটি বছর ৷ এই তথ্যাটর 

ওপর ভিত্তি করে পাঁথবীর বয়স 460 কোটি বছরের কিছ; বেশি বলে ধরা 

হয়। 

{বাভিন্ন প্রাণীদের তুলনামূলক বয়স নিৰ্ণয় করার অন্য আরেকটি উপায় আছে । 

যে অঞ্চলে ভূমিকম্প বা অন্য কোন ভৌগোলিক কারণে ভূত্বকের উথান পতন 

ঘটেনি সেখানে ভূত্বক বা প্রস্তরের নিচের দিকের স্তর ওপরের স্তর থেকে প্রাচীন 

এটাই ভাবা স্বাভাবিক ৷ বহন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই জাতীয় একটি বিশেষ 

জীবাশমর সমাবেশ ঘটেছে, যেগুলো অন্য স্তরে দেখা যায় না। এইভাবে স্তর 

অনঃ্সারে অন:সম্ধানে, যাকে স্তরবিদ্যা (578:157801 ) বলে, জাবাশ্মর , 
তুলনামূলক বয়স ( comparative dating ) নিয় করা সম্ভব ॥  পালালক 

শিলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি খুবই কার্যকরী ৷ 

এখানে মনে রাখা দরকার যে জীবাশন যতই প্রাচীন কালের হবে, অবিকৃত 

ভাবে থাকার সম্ভাবনা ততই কম৷ অপরদিকে যতই প্রাণের আভিব্যান্তর শুরুর 

দিকে যাওয়া যায়, প্রাণীরা ততই ছল ছোট, এবং হাড় বা খোলাবিহীন ৷ 

অর্থাৎ দুদক থেকেই বহ: প্রাচীন কালের জীবাশ্যর নমুনা পাওয়ার সম্ভাবনা 

কমে যায়। পাথবীব্যাপী জীবাশ্মর নমনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে 
মোটামুটি 57-60 কোটি বছর আগেকার জীবাশ্যর নমনা যথেষ্ট পাওয়া 
যায় কিন্তু তার আগের বিশেষ কোন নমুনা মেলে না প্রত্নজীবাবদ্ তথা 
ভূতান্বিকদের কাছে তাই এই সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাণীদের বয়সের 
মাপকাঠির এখানেই শুর: ৷ এই সময় থেকেই দৃশ্যমান প্রাণের যুগ (11206 
7০০1০ ) শদুরু হয়েছে বলা হয় ॥ অবশ্য এর আগেও প্রাণ ছিল কিন্তু তার 
ভূতাত্বকপ্রমাণ খনবই বিরল ৷ যাইহোক, ভূতাত্বিক সময়ের মাপকাঠি (9০০18) 


১৬ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


শুরু হয়েছে তারও অনেক আগে থেকে । ভূতাত্বিক সময়কে ছয়টি আধকজ্প বা 
শহাযুগে (০.৪ ) ভাগ করা হয়। পাথবীর জন্ম থেকে 350 কোটি বছর 
আগেকার সময়কে বলা হয় অজীবায় (45০1০) অর্থাৎ জীবনহণন মহাযুগ। 
350 থেকে 180 কোটি বছর আগেকার সময়কাল হল আদিজীবীয় (Archaeo- 
2016 ) মহাযুগ যখন থেকে প্রাণের শুরু বলা চলে। তৃতীয় মহাষ্‌গ 
প্রোটোরোজোয়িক (Proterozoic) মহাযধগের শুর 180 কোটি বছর আগে যখন 
থেকে সংগঠিত দেহা প্রাণীরা পাঁথবীর বুকে দেখা দেয়। এর পরেরটি প্রাচীন 
জীবীয় ( Palaeozoic ) মহাযুগের শুর: 60 কোটি বছর আগে এবং শেষ 
23 কোটি বছর আগে। এই মহাযূগের শুর; থেকেই দশ্যমান প্রাণের যুগ 
শর হয়েছে ধরা হয় । এরপর মধ্যজাবায় মহাবুগের ( Mesozoicera ) ব্যাপ্তি 
23 কোটি থেকে 6'5 কোটি বছর আগে আধ্দি। শেষ মহাযুগাট 6-5 কোটি 
বছর আগে থেকে শুরু হয়ে বর্তমান কাল অবধি বিস্তৃত যাকে নবজশবায় ' 
( Cenozoic ) নামে আভাহত করা হয়। 
প্রত্যেকাট মহায;গকে বাভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণিগোষ্ঠীর উদ্ভব এবং বিচরণ 
কাল হিসাবে অনেকগুলি পর্যায়ে ( period ) ভাগ করা হয়। এই পর্য়- 
গুলির নামকরণ করা হয়েছে সাধারণত সেইসব জায়গার নামানুসারে যেখানে 
সব প্রথম এ পায়ের প্রস্তরকে নিৰ্দিষ্ট ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই 
পরায়গ্লি শুরু হয়েছে প্রাচীনজীবীয় মহাযণন্গ থেকে । প্রথম পধষশয়টিকে 
বলে ক্যাম্ব্িয়ান ( Cambrian ) 60-50 কোটি বছর আগেকার সময়টুকু | 
ওয়েলস দ্বীপের ক্যাশ্ব্রিয়ান নামক স্হানের থেকেই এই নামটি এসেছে । এরপর 
ক্রমানুসারে পর্যায়গুলোর নাম নিয়রূপ । তৃতীয়, বন্ধনীর মধ্যে সেই পর্যয়- 
গলো ধন শুর, হবার সময়ও (কোটি বছরে ) নির্দেশ করা হয়েছে ? অর্ডেণভি- 
[সয়ান ( Ordovician ) [১0], সিলুরিয়ান ( Silurian ) [44], ডেভোনিয়ান 
( Devonian ) [40], 1মাঁসাঁসাঁপয়ান (Mississipian) [351 পেনসিলভেনিয়ান 
( Pennsylvanian ) [32], পারমিয়ান ( Permian ) [27], ট্রায়াসিক 
( Triassic ), [22-5], জুরাসিক (Jurassic ) [18], ক্ৰীটেসিয়াস ( Cretace- 
ous ) [13:5], টার্সিয়ারী (Tertiary ) [7], কোয়াটার্নারী ( Quaternary ) 
[0:35] । {মসিসিপিয়ান এবং পেনাসিলভেনিয়ান পর্যণয় দুটিকে একত্রে 


= লি টা 


0,001 
প্লায়স্টোসিন 0:35-0'2 


নবজীবীয় প্রাওসন 0:5 
মায়োসিন 2'2 
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ইয়োসিন ১4 

চি | পোঁলওাসন BO ARE 

ডু 8 ক্লাটেসিয়াস 135 

১ 8 মধ্যজীবায় | জুরাসিক 18-0 

ই ট্রায়াসক 225 

: নু পারমিয়ান 27-0 


ডেভোনিয়ান 40:0 
অডেণাভসিয়ান ১4 
ক্যাম্্য়ান 60-57 
প্রোটেরো- 
Ear 180 
৪4১৬ 350 


অদ্য প্রাণের ধগ 
(Cryptozoic) 


৯৮ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


কার্বানফেরাস ( Carboniferous ) পর্যায়রূপেও অনেক সময় আঁভাহিত করা 
হয়। শেষ দ্ণট পর্যায়কে অনেকগুলো আঁধযুগে (০2০০1) সংক্ষাতর 
সময়ের মাপে ভাগ করা হয়। টাঁ্সয়ারী এবং কোয়াটার্নারী পর্যায়দুটি 

. যথাক্রমে যে পাঁচটি এবং দা আঁধধুগে বিভন্ত সেগ্ীলর নাম এবং আরম্ভ 

" হওয়ায় সময় (কোটি বছরে) নিচে দেওয়া হল ঃপোলিওসিন (Paleocene ) [7] 
ইয়োসিন ( Eocene ) [5:4], আলগোঁসিন ( Oligocene ) [38], মায়োসিন 
( Miocene ) [22], প্লায়োসিন ( Pliocene ) [0:5] এবং প্রায়স্টোসন 
( Pleistocene ) [0-35], হোলোপিন ( Holocene ) [0:001] 


প্রশ্নয় প্রাণিনুল 


ভুতাত্বিক সময়দণ্ড এবং প্রাণীদের শ্ৰেণীবিভাগগলো জানার পর স্বভাবতই, 
জানতে ইচ্ছা করে কোন সময়ে কোন জাতীয় প্রাণীরা পাঁথবীতে এসোছিল 
এবং কবে প্রাচুর্য লাভ করেছিল 

আগেই বলা হয়েছে যে ক্যাম্রিয়ান পর্যায়ের পবা প্রস্তরে জাবাশ্যের 
সংখ্যা খুবই কম । এর বহন আগেই "নিশ্চয় পাঁথবীতে প্রাণের উন্মেষ ঘটোছিল, 
কিন্তু এই পর্যায়ের পবের প্রাণীদের দেহে কোন শক্ত অংশ ছিল না বলেই বোধ 
হয় এদের জীবাশন এত অপ্রতুল । বৰ্তমানে ক্যাম্বয়ানপুরণ প্রপ্তরের ওপর প্রচুর 
গবেষণা চলেছে । 1947-এ দক্ষিণ অস্ট্রৌলয়ার এডিয়াকারা ( Ediacara ) 
পৰ্বতে যে ক্যাম্বয়ানপন্ব যুগের পলিস্তর পাওয়া গেছে তাতে অসংখ্য নরম 
দেহা প্রাণীর দেহছাপ পাওয়া গেছে যার মধ্যে রয়েছে কৃমি, জেলিফিশ” 
সামুদ্রিক নরম প্রবাল (3০৪ 1297. ) ইত্যাদি আরো অনেক প্রাণী ৷ 

জীবনের আদিমতম অস্তিত্বের প্রমাণ £ রোডোশয়াতে প্রাপ্ত অনেকগুলো 
চুনাপাথরের খণ্ডে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের আভাস পাওয়া গেছে। এগুলো 
অনেকটা প্রবালদীপের গায়ে শৈবাল জন্মে যে জাতীয় ছাপ তৈরি করে তারই. 
অনদ্র,প ৷ ধারণা করা হচ্ছে যে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ থেকেই & চুনাপাথরের 
ছাপ এসেছে ৷ এটা যদি সত্য হয়, তবে 300 কোটি বছর আগেই & আদিম 
উদ্ভিদ তথা প্রাণ পাথবীর বুকে দেখা দিয়োছল বলে মানতে হবে ৷ পৃথিবীর 
বহ,স্হানে যে বিক্ষিপ্ত করলা জাতীয় বস্তু পাওয়া গেছে, যার বয়সও 200- 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৯৯ 


300 কোটি বছর, প্রমাণ করে এ সময়ে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই উদ্ভিদের উন্মেষ 
ভালো ভাবেই ঘটেছিল ৷ দুর্ভাগ্যবশত এই জাতীয় জীবাশন এত কম যে 
নরম দেহা প্রাণীরা কি ভাবে শক্ত খোলার প্রাণীতে বিবার্তিত হয়েছিল তার 
ধারাবাহিক কোন ইতিহাস আজ অবধি আমাদের জানা নেই ৷ 

ট্রাইলোবাইট (121961৩১) ৪ ক্যাম্বিয়ান পর্যায়ের প্রন্তরে সবচেয়ে বেশি 
পাওয়া, গেছে ট্রাইলোবাইটদের জীবাশন। এরা হল সম্ধিপদ প্রাণীদের 
প্রাথমিক নিদর্শন এবং কাঁকড়া জাতীয় কবচী শ্রেণীর আদিপনরুষ ৷ এরা প্রায় 
40 কোটি বছর ধরে সমদূদ্রে কাটিয়ে গেছে কিন্তু বর্তমানে লুপ্ত হয়েছে ৷ 
ব্র্যাকিওপড (818০1102005) £ এই পর্বের খোলসযডক্ত প্রাণীরাও 
ক্যাম্বিয়ান পর্যায়ের সমুদ্রে অসংখ্য সংখ্যায় বাস করত ॥ এদের দেহ অনেকটা 
ঝিনুকের মত কিন্তু আরো সসমঞ্জস ছিল ৷ 

গ্র্যাপ্টোলাইট (02419101715 ) ৪ ক্যাম্বিয়ান যুগের শেষ পায়ে গ্র্যাপ্টো- 
লাইট নামক এক ধরনের নতুন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে ॥ এরা আতক্ষম্ৰ প্রাণী, 
একসাথে সতার মতন কলোনী বোধে বাস করত ৷ এক একটি সুতার আগায় 
কণ্টকাকীণ্ণ“ আধারে এক একটা গ্র্যাপ্টোলাইট বাস করত । এদের কলোনীর 
বহ; জীবাশন পাওয়া গেছে, কিন্তু এই প্রাণীগুলোর নরম দেহ কেমন ছিল 
সেটা বোঝার উপায় নেই ৷ 40 কোটি বছর আগে এদের অবলদুপ্ত ঘটে। 


মৎস্য ঘুগ 

ক্যান্ব্িয়ান যুগে যদিও প্রাণের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এখন অবধি যা 
জানা গেছে তাতেমেরদণ্ডী বাওঁ জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব ছিলনা ৷ আমেরিকার 
অডেভীসিয়ান প্রস্তরে সব প্রথম মাছ সদৃশ মেরুদণ্ডা প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়ে । 
আজ থেকে প্রায় 45 কোটি বছরের প্রাচীন এই ফিল । শুনতে অবাক লাগে 
যে প্রাণবিদ্‌রা মনে করেন একাইনোডার্মটা পর্বের তারামাছ গোষ্ঠীর থেকেই 
সম্ভবত প্রথম মেরুদণ্ড প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছিল। কারণস্বরূপ বলা হয় যে 
এদের কিছ; প্রজাতির লাৰ্ভা আযাকনওয়ারেরলাভার অনুরূপ । আযাকনওয়ারম 
যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর উত্তরসূরী সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে ৷ যদিও 45 
কোটি বছর পঢর্বেকার মাছের ফঁসিল পাওয়া গেছে, মোটামুটি 40 কোটি বছর 


১০০ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


পরব থেকে অর্থাৎ সিলুরিয়ান পর্ধায়ের শেষ ভাগ থেকেই এদের পণণঙ্গ 
জীবাশন পাওয়া গেছে। এরা ছিল মোটে কয়েক ইপ্চি করে লম্বা, এদের গায়ে 
ছিল মোটা হাড়ের পাত অথবা আঁশ, কিন্তু সবচেয়ে বৈশি্ট্যপূ্ণ হল এদের 


দিয়েছিল । দুটি মূল ধারায় এরা বিবর্তিত হয়েছিল ? হাঙর জাতীয় 
তরদণাচ্ছি বিশিষ্ট মাছ এবং কাঁটাওয়ালা মাছ ৷ কাঁটাওয়ালা মাছের দুটি মূল . 


স্বজন প্রাণী আবির্ভাব 


উভচর ঃ 45 কোটি বছর আগে জলচর মের্দ"ডাঁর আবিৰ্ভাব ঘটলেও তার 
পরের দীর্ঘ 10 কোটি বছর এরা স্হলে ওঠবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেনি । 
ডেভোনিয়ান পর্যায়ের শেষ ভাগ থেকে ফুসফুস মাছের মাধ্যমে ধাৱে 
ধাঁরে উভচৱের সৃষ্টি ঘটে। এদের পিন্ডাকার পাখনা এবং বায়ংস্ছলী 
যথাক্ৰমে পা এবং ফুসফুসে পারবর্তিত হয়। গ্রীনল্যান্ডে পাওয়া 35 কোটি 


১.১ 
আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। ডিম প্রসবের জন্য ওদের জলের কা নখ 
যা আজকের উভ্চরদের মধ্যেও দেখা যায় । ৰ 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১০১ 


সরীস্থপ £ প্রায় 30 কোটি বছর আগে, কার্বানফেরাস যুগের শেষভাগে এক- 
দল উভচর প্রাণী অধিকতর জলসহ ( waterPI0০£ ) আবরণীবিশিষ্ট ডিম 
স্হলেই প্রসব করতে আরম্ভ করল ৷ শরারের আভ্যন্তরীণ অন্যান্য পরিবর্তনের 
মাধ্যমে এরাই প্রথম সরীস্‌পরুপে আবিভূর্ত হল ।  স্হলে যেহেতু এর মধ্যে 
যথেষ্ট উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গের প্রাচুর্য ঘটেছে, এদের খাদ্যের অভাব রইল না এবং 
সহজেই এরা সারা পাথবাতে ছাড়িয়ে পড়ল । এদের আভব্যন্তিও খুব দ্রুত ্‌ 
সংঘটিত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এদের অনেকগুলো প্রজাতির উদ্ভবন 
ঘটে! উভচররা এদের সাথে প্রতিযোগিতায় পাছিয়ে যেতে থাকে এবং 
বৰ্তমানে স্বজ্প কয়েকটি প্রজাতিই টিকে আছে। পারামিয়ান যুগ থেকে শুরু 
করে ট্রায়াসক এবং জুরাসিক যূগকে সরীস্‌পদের যুগ বলা চলে ৷ ট্রায়াসিক 
যুগের শুরুতে একদল সরীসৃপ চারপায়ের জায়গায় পিছনের দ:পায়ে ভর করে 
হাটা শদরু করে। এরা হল আর্কোসর (870032879 ), ডাইনোসরদের 
পবপদ্রুষ । 

ডাইনোসর ৪ ডাইনোসর (11595: ) বলতে সাধারণভাবে একদল বিশাল, 
থপথপ ‘করে হাঁটে এমন সরাীস্‌পের কল্পনা করা হয় ॥ এটা সত্য নয়। 
বিশাল প্রাণীর পাশে দতিন ফুট লম্বা ডাইনোসরও ছিল । ডাইনোসর নামটিও 
যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত নয় । এই নামে আকেণসর সরাস্‌পের কয়েকটি গোষ্ঠীকে 
বোঝায় । এরা প্রথমে মাংসাশী ছিল, পরবর্তী কালে শাকাহারী প্রজাতির 
উচ্ভবও ঘটে ছিল । এদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি গোষ্ঠী হল বৃহৎ 50 ফুট 
দানব মাংসাশী টিরানোসর ; চারপায়ে হাটা পিঠে বড় হাড়ের কাঁটাওয়ালা 
শাকাহারী স্টেগোসর, গণ্ডারের মত শিঙয়ালা ট্রাইসেরাটপ এবং শাকাহারী 
সুবিশাল ব্লণ্টোসর ( গড়ে 40 ফুট লম্বা এবং 30 টন ওজন ) ৷ 

সরীসংপদের মধ্যে একদল প্রথম দিকেই আবার জলে ফিরে গিয়েছিল ৷ এরাই 
হল মৎস্য গিরাগাঁট ইকাঁথওসর ( ichthyosaurs) যা ্রায়াসক এবং জুরাসিক 
যুগের সমুদ্রে বহুল সংখ্যায় বাস করত। 

আকেণীসরের আরেকটি দল উড়বার উপধু্ত হয়ে উঠেছিল । এদের দেহের 
দুদিকে পাতলা চামড়ার পর্দা সামনের পার চতুর্থ আঙ্গুল থেকে শর; করে 
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পিছনের পা হয়ে লেজ পযন্ত বিস্তৃত ছিল যার সাহায্যে এরা উড়তে পারত। 


“দের সাধারণত টেরোড্যাকটিল নামে ডাকা হয় যদিও এদের পুরো গোষ্ঠীর 
নাম টেরোসর ( pterosaurs )। 


স্তন্যপামীন মুগ 


বৰ্তমানে স্হলে চলেছে স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য ৷ এমনকি জলে এরং আকাশেও 
এরা বিচরণ করে। এই স্তন্যপায়ী প্রাণীরা কিন্তু একদিনেই হঠাৎ বিবতি‘ত 
হয়নি ৷ দ্ৰীয়াসিক যুগের শেষ দিকে প্রায় 20 কোটি বছর আগে থেকেই বহ: 


এনৰ অপরিণত শাবকের জন্ম দেয় এবং অককের বিশেষ চ্হলাঁতে নে এ ) রেখে 
বাচ্চাদের বড় করে তোলে ৷ মহা সপ্তরণের ফলে পাথবার ভুভাগ একে অপরের 
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থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো ৷ বোধহয় এই সময় প্রথম বিচ্ছিন্ন হয় অস্ট্ৰেলিয়া 
মহাদেশ । ফলে এই মহাদেশে কয়েকটি অঙ্কগভ: প্রাণী আলাদা হয়ে পড়ে এবং 
তাদের অস্তিত্ব এখনো সেখানে আছে । 

মূল ভূভাগে:ধারে ধীরে অমরাবিশিষ্ট ( placentals ) স্তন্যপায়ীর আঁভব্যন্তি 
ঘটে । আদি’ পতঙ্গভুক্‌ স্তন্যপায়ীর থেকে দ্রুত মাংসাশী এবং শাকাহারী 


ভূতাত্বক সময় ঘাড় এবং প্রাণে উন্মেষ সময়ের হিসাব বৃত্তের বাইরে লক্ষ বছরে দেখান 

হয়েছে। এ-এর পর থেকে কে, এগারটি অংশ নিচের তালিকার এগারটি ভূতান্বিক পর্যায়ে - 
গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল ৷ 6 কোট বছর আগে টার্সয়ারী পর্যায়ে স্তন্যপায়ী- 
দের: সবকটি মুলধারার প্রাণীই আবিৰ্ভুত হয়েছিল। এর থেকে ক্রমেই বহু 
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প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে আজ আমরা যাদের দেখতে পাই ৷ এদের বহ; প্রজাতিরই 
সুন্দর ফাঁসল পাওয়া গেছে ফলে এদের বিবর্তনের ধারাটি পাঁরত্কার বোঝা 
যায়৷ বলা বাহুল্য মানুষ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধুনিক | 
এদের বিবর্তনের ইতিহাস আগেই বলা হয়েছে “অভিব্যন্তি” অধ্যায়ে । 

এক নজরে ভুতাত্বিক সময়দণ্ড এবং বিভিন্ন পৰ্যায়ে কি কি প্রাণী এবং উদ্ভিদের 


উদ্ভব এবং প্ৰাচ্য" ঘটেছিল তা ওপরের ছবি অথবা নিচের তালিকা থেকে 
বোঝা যাবে £ টু 


ভূতান্বিক পর্যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌ 

1, ক্যাম্বয়ান = জীবাশনর প্রথম প্রাচুর্য । প্রায় সকল জাতের 
সামদ্িক অমেরুদণ্ডী প্রাণী । 

2. অডে্াভীঁসয়ান _ কম্বজী প্রাণীর প্ৰাচ্য । আদিম চোয়ালহীন 
মেরদুদণ্ডা প্রাণীর উদ্ভব ৷ 

3. 'সিলযারিয়ান = প্রথম স্থলজ ফান‘ 


ভামণটা পর্বের প্রাণীর প্ৰাচ্য’ কাঁকড়া 


4. ডেভোনিয়ান _ মাছের প্রাচ্য এবং উভচরের উদ্ভব | স্হলে 
পতঙ্গের আবভণব । ফানের প্রাচুর্য । 

5. কাবানফেরাস _ বৃহৎ বৃক্ষের জঙ্গল। উভচর এবং পতঙ্গের 
প্রাচ্য । প্রথম সরীসূপের বিবৰ্তন । 

6. পারাময়ান == সরীসৃপ শ্রেণীর অগ্রগাঁত। সৱরলবগায় 

বক্ষের (57105) শুরু । 


__ শমনদ্রে বৃহৎ সরীসূপ ইক্াঁথওসরের প্ৰাচ্য 1 
স্হলে ডাইনোসরের আবিভণব। ' 

£, জনরাসিক _ ডাইনোসরের প্রাচ্য। আদিম পক্ষী এবং 
শুন্যপায়ীর উদ্ভব।  চিরহারিৎ বৃক্ষের 
প্রাচুর্য । 
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9. ক্লীটোসয়াস __ প্রথম সপুজ্প উদ্ভিদের উদ্ভব ৷ ডাইনোসরের 
ক্রম অবলযৃপ্ত। স্তন্যপায়ীর এবং পক্ষীরবৃদ্ধি। ৷ 
10. টাঁসয়ারী -- আধুনিক স্তন্যপায়ীর বিবর্তন এবং প্রাচ্য । 


11. কোয়াটান্নারী -_- 'হিমযুগের শেষে মানুষের বিকাশ ৷ 


বাভন্ন শ্ৰেণীর মেরুদণ্ডা প্রাণীর আভব্যান্ত। প্রত্যেক পাটর (৮৯৮০ ) প্রন্থ এ 
শ্রেণির প্রাণীর প্রাচুর্যের সমানুপাতিক । 
১ ৷ অর্ডেভাঁসয়ান, ২) দসলরিয়ান, ৩। ডেভোনিয়ান, ৪ কার্বানফেরাস, ৫। পারাময়ান, 
৬ ৷ দ্ৰীয়াঁসক, ৭ । জুরাসিক, ৮। রীটোসয়াস, ৯ । টার্সরারী। 


৮ এ 


১০৬ 
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১০৭ 


$0: ডুগঙ, ১১ ৷ গণ্ডার (দ্বিশজ ), ১২ ৷ হাতী, ১৩! বাদুড়, ১৪। প্যাঙ্গোলন, 
১৫ ৷ আৰ্মাডিলো, ১৬ । ক্যাঙারন, ১৭ । কৃষ্ণসার, ১৮, সিলমাছ, ১৯। স্পার্ম তিমি। 


বিচিত্ৰ জীবনধার| 


সংবিশাল প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রজাতিদের জীবনধারা অতিশয় বৈচিত্রপূণ। 
প্রকৃতপক্ষে এই বৈচিত্রের বিদ্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে করা 
সম্ভব নয়। এখানে প্রাণিজগতের কয়েকটা বিশেষ গণ্রৎত্বপন্ণ এবং বিস্ময়কর 
আচরণ বা জীবনধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৷ 

কিন্তু বিচিত্র কয়েকটা আচরণ আলোচনা করার আগে বোধহয় জেনে নেওয়া 
দরকার প্রাণীরা এই ধরণের আচরণ করে কেন, কোথা থেকে শেখে এসব । 


সহজাত প্ৰনুভ্তি 


মাকড়সাকে শেখাতে হয়না কিভাবে জাল বনতে হবে অথবা বাব 
দেখাতে হয় না কিভাবে সুন্দর একটা বাসা তোর করতে 
আপনা-আপানই জেনে যায় এগুলো কিভাবে করতে হবে । 
ধরনের আচরণকে বলা হয় সহজাত প্রবৃত্ত ( instinct )। 
প্রবৃত্তিগত আচার-আচরণ প্রাণীদের মধ্যে খএব বেশি দেখা যায়, বিশেষত নিম্ন 
শ্রেণীর মধ্যে । প্রাণীদের স্বভাব বলতে যা বোঝায় তার সিংহ ভাগই প্রবাত্তগত 
শাবক পালন এবং খাওয়ান, পাঁরষান (migration ), মিলনের আগে বিভিন্ন 
অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন ( courtship displays ) এমনাক বিপদের মুখে প্রতিক্রিয়া- 
গুলো সবই এদের সহজাত প্রবৃত্তির ফলে ঘটে । দেখা গেছে আচরণ প্রতিক্লিয়া 


[ই পাখীকেও 
হবে ৷ প্রাণীরা 
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ঘটার জন্য একটা বিশেষ প্রতীকের দরকার যার উপম্হিতিতে এদের সঠিক 
আচরণ শুরু হয় । এই বিশেষ প্রতীকগুলোকে বলে উৎসারক ( releaser )। 
এটা একটা শব্দ হতে পারে, অথবা কোন দৃশ্য সংকেত অথবা এমন একটা কিছ; 
যেটা প্রাণীর অভ্যন্তরে ঘটে যেমন কোন হরমোনের ক্ষরণ । 

প্রত্যেক জাতের প্রাণীর প্রবৃত্তি বিভিন্ন, কিম্তু একই প্রজাতির সব সদস্যের 
প্রবৃত্তি সাধারণত একধরনের ৷ এই প্রবৃত্তিগনুলো আকৃতি, রঙ ইত্যাদি ধর্মর 
মতন উত্তরাধিকার সূত্রে এরা লাভ করে। বহ; যুগের আঁভব্যান্ত এবং 
আঁভযোজনের ফলে পাওয়া এই প্রবৃত্তিগুলো পাঁরবেশের সাথে এদের মানিয়ে 
বাঁচতে সাহায্য করে ৷ 

দকছ; প্রবৃত্তি খুবই সাধারণ ঘটনা । ঘুণপোকাকে যাদি প্রখর সূ্যালোকে বা 
শুষ্ক বাতাসে ছেড়ে রাখা হয় এরা উত্তেজিত ভাবে দৌড়াদৌড়ি শুর; করে 
যতক্ষণ না পর্যন্ত এরা অন্ধকার এবং সশ্যাংসেতে একটা স্হান খজে পায়। 
ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, 'কদ্তু এর সাহায্যে প্রাণীগুলো তাদের জন্য উপয্য্ত 
পাঁরিবেশ খুঁজে নেয় । আবার অনেক প্রবৃত্তি আছে যেগুলো খুবই জল । 
পাঁখদের বাসা বানানো এই ধরনের আচরণ ৷ বিভিন্ন ধরনের বস্তু খংজে এনে 
সেগুলো দরকার মতন জোড়া দিয়ে একটা প.ুরো বাড়ি তোর করতে হয়। 
বভারদের (০০৪৬৩:) বাড়ি তোর করা আরো শন্ত, ঠিক যেন একটা দক্ষ 
ইর্জানয়ারং ! এরা দাঁতের সাহায্যে গাছ কেটে তাই দিয়ে বাঁধ দিয়ে নদীর মধ্যে 
একটা ছোট হদের সৃষ্টি করে। হৃদের মধ্যে কাঠি এবং কাদামাটি দিয়ে ঘর 
তাঁর করে ঘরেরমধ্যে প্রবেশ করার পথ হল জলের নিচ দিয়ে । ঘরের সরক্ষার 
এ এক সুন্দর নিদৰ্শন ৷ 

পুরুষ এবং স্ত্রী প্রাণী মিলে বাসা বাঁধার আগে এদের পাণিপ্রার্থনার বিভিন্ন 
আচরণও যথেষ্ট জটিল । ময়ুর এবং ফেজেণ্ট প7রদ্ষরা তাদের সুন্দর পালক 
দেখায় প্বী-পাখদের । পুরুষ মাছ দ্ত্রী-মাছের নজর কাড়ার জন্য বহৎসময় 
ধরে নৃত্য করে । হরিণরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কোন একটি হারণীর 
নজরে পড়ার জন্য ৷‘ 

কোন কোন প্রবৃত্তি প্রথম থেকেই নির্ভুল ভাবে গড়ে ওঠে ৷ উদাহরণস্বরূপ 
রেশম পোকা জীবনে একবারই গুটি বাঁধে, কিন্তু সেটা করে, নিভুলি ভাবে ৷ 
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কিন্তু কিছ আচরণ অভ্যাসের মাধামে আয়ত্ত করতে হয়, যেমন পাখিদের ওড়া । 
এটা পাখিদের সহজাত প্রবৃত্তি কিন্তু বাচ্চা বয়সে কয়েকবার করতে অসমাবধা 
হয়। হাঁটার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একরকমই ঘটে৷ 

' যেহেতু আচরণ প্রাতিকিয়া একাটি উৎসারকের ছারা সংঘটিত হয়, প্রাণীরা সহজেই 
ভুল পথে চালিত হতে পারে। একটি প;রুষ রাবন পাখি অন্য একটি রবিনের 
এবগোছা লাল পালককে আক্রমণ করে, কিন্তু অন্য রঙ লাগানো একটি 
সাত্যকারের পুরুষ রাবনকে আক্রমণ করে না । এখানে রবিনের লাল পালক 
উৎসারকের ভূমিকা পালন করছে। পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এরকম বহ; - 
বিচিত্র ধরনের উৎসারকের সন্ধান পাওয়া গেছে । 

শিক্ষাঃ নিয় শ্রেণীর বেশিরভাগ প্রাণী সহজাত প্রবৃত্তির বশে চলে, এদের 
নিজস্বত্য বলে কিছ; নেই | কিন্তু পাখি, স্তন্যপায়ী এবং অন্যান্য কয়েকাঁট 
প্রাণী কিন্তু নতুন কিছু শিখতে সক্ষম । এরা পদবেকার আভিজ্ঞতা, মনে রাখে 
এবং এর সাহায্যে অনেক সময় প্রবৃত্তিগত আচরণকে কম বেশি পরিবর্তন করে. 
খাঁচার পাখিও গান গায়, কিন্তু এদের গান বনের পাখির চেয়ে অন্যরকম । 


সহজাত নয়, পুরোপুরি শেখা । 


মিগ্রোজীবিত্ 


প্রাণীরা সাধারণত আলাদা আলাদা থাকে, অথবা কিছু একপ্রজাতির প্রাণী 
দল বেধে একত্রে কলোনী করে সামাজিক জীবন কাটায়। আঁভব্যন্তির 


ফলে অনেক সময় দঃটি অংশীদারই লাভবান হয়, অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে কেবল 
একজনের লাভ হয় এমনকি অন্যজনের ক্ষাতও হয়। এই লাভ ক্ষাতর বিচারে 
মিথোজাবিত্ব তিন ধরনের হয়ঃ (ক) পরজীবীত্ব ( parasitsm ), 
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(খ) পারস্পারকতা ( mutualism বা partnership ) এবং (গ) সহভক্ষণ 
( commensalism ) | 

পরজীবীত্ব £ প্ৰাণিজগৎ ছাড়া উদ্ভিদ জগতের মধ্যেও এইরকম সম্পর্ক দেখা 
যায়। এক্ষেত্রে পরজীবীরা ( parasites ) আশ্রয়দাতার (1109! ) শরীরে বাস 
করে এবং একতরফা আশ্রয়দাতার শরীর থেকে নিজেদের পনুষ্টি সাধন করতে 
থাকে এবং আশ্রয়দাতার ক্ষত হতে থাকে । অবশ্য সচরাচর এরা আশ্রয়দাতাকে 
মেরে ফেলে না, তাহলে খাদ্য জ্টবে কোথা থেকে ? এই পরজবত্বের মধ্যেও 
কয়েকটা শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব ৷ . 
প্রথমটি হল আভ্যন্তরীণ (1010191) পরজীবী । এরা আশ্ৰয়দাতার দেহের 
অভ্যন্তরে বাস করে। ফিতা কাম, গোল কৃমি এবং যকৃত কৃমি ( liver fluke ) 
এই জাতীয় পরজীবীর উদাহরণ । এরা সাধারণত আশ্রয়দাতার পোঁচ্টিক 
নালাতে বাস করে, অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে আশ্রয়দাতার রন্তম্রোতেও থাকতে পারে। 
কিছ পরজীবী আশ্রয়দাতার পাকস্ছলী বা অন্যের প্রাচীরে নিজেদের আটকে 
রাখে এবং পাচিত খাদ্যে ভাগ বসায় ৷ কয়েক ক্ষেত্রে অবশ্য এরা আশ্রয়দাতার 
দেহকলা কুরে কুরে খেতে আরম্ভ করে এবং ক্ষতের সমষ্টি করে । শুনলে অবাক 
লাগে যে প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী, অমেরদণ্ডী অথবা মেরুদণ্ড, এ্মনীক 
মানুষের মধ্যেও পরজীবীরা বাসা বাঁধে ৷, 

পরজীবীদের জীবনচরু সাধারণত সরল । এদের 1ডম আশ্রয়দাতার মলের 
মাধ্যমে বাইরে বোঁরয়ে আসে এবং খাদ্যর মাধ্যমে অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে 
ঢুকলে সেখানে পূর্ণাঙ্গ কমতে পরিণত হয়ে পরজীবী হিসাবে জীবন কাটাতে 
থাকে। ফিতাকীম বা যকৃত কৃমির জশীবনচক্র অবশ্য অনেক বেশি জটিল ৷ 
কুকুরের খাদানালীতে যে ফিতাক্‌মি থাকে তার ডিম কুকুরের বিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে 
বোরয়ে এসে কুকুরের বাসস্হানের আশেপাশেই থাকে ৷ এই বিষ্ঠা উপমাক্ষিকা 
কর্তৃক খাদ্য হিসাবে গৃহীত হলে তার সাথে কিছ; ডিমও চলে আসে এই 
পতঙ্গদের ভিতর এবং সেখানেই ছোট কৃমি হিসাবে জন্ম লাভ করে। এই উপ- 
মাক্ষকারা কুকুরের লোমের মধ্যে থাকে এবং কুকুররা এদের কামড়ে গিলে ফেললে 


কৃমিরা ফের ফিরে আসে কুকুরদের ভিতর। - 
যেহেতু জীবন রক্ষার জন্য {বশেষ ?কছ? করতে হয় না, তাই এই পরজীবাঁদের 
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পেশী বা ইন্দ্য়াঙ্গ থাকে না বললেই চলে ৷ সমগ্র শক্তি ব্যায়ত হয় বংশ- 
রক্ষার জন্য অসংখ্য ডিম প্রসব করতে । 
ইক্‌নিউমন মারা তাদের ডিম প্রসব করে তাদের ডিম নিক্ষেপক নলকে শা 


বাচ্চারা (৪0069) আশ্রয়দাতার শরীর খেতে আরম্ভ করে এবং পিউপা 
অবস্হায় উপস্হিত হয় অথচ শুয়া পোকাটা মারা যায় ৷ এইজন্য অনেক সময়ই 
দেখা যায় যে ইকানউমন মাছির হলদে গুটির পাশে মরা শায়াপোকা পড়ে 


দ্বিতীয় ধরনের পরজীবারা হল বহিস্হ ( external ) | এরা আশ্ৰয়দাতার 
শরীরের বাইরের দিকে বাস করে এবং তাদের রক্ত শুষে জীবন ধারণ করে। 
উদাহরণদ্বরূপ ছারপোকা, উকুন এবং পিংশুর (fleas ) নাম করা যেতে 
আলগা এদের মধ্যে ফিরা শৈশবাবদ্হায় পরজীবী নয়, আশ্রয় দাতার বাসস্থানের 
আশেপাশে নোংরা আবর্জনা খেয়ে বড় হয়। বাহস্হ পরজাবীরা সাধারণত 
চলাচল করতে পারে, কিন্ত; বেশিরভাগ সময়েই এরা শক্ত নোখ বা কার্ধকার 
সাহায্যে আশ্রযদাতার লোম বা পালকে আটকে থাকে। গবাদি পশুর ঘায়ে 
পিংশযদের প্রায়ই দেখা যায় । 


এয়া অনেকক্ষেত্রেই রোগজাঁবাণ; বহন করে এবং আশ্ৰদাতার দেহে সংক্রমিত 


করে। ক্রিরা ইন্দরের প্লেগ রোগ এবং উকুনরা টাইফয়েড রোগজীবাণ, বহন 
করে। < 


কোন একটি প্রাণীকে আশ্রয়দাতা হিসাবে গ্রহণ করে না, এরা কোন প্রাণি- 
পরিবার বা কলোনার থেকে লাভবান হয়। কাউবার্ড (০০৮৮ ) পাখি 


নিক 
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এই জাতীয় পরজীবীর এক সুন্দর নিদৰ্শন ৷ এরা কোন বাসা বাঁধে না, চড়াই 
জাতীয় পাখির বাসায় ডিম পাড়ে । এরা আশ্রয়দাতা পাখির চেয়ে অনেক বড় 
হয় । কাউবার্ডের ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বেরোয়, বাচ্ছাদের প্রথম কাজই হয় অন্য 
ডিম বা পাঁক্ষণাবকগনুলোকে ফেলে দেওয়া ৷ কাউবার্ড শাবকের এর পর এক- 
মাত্র কাজই হল পালক পিতামাতার কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করা যতক্ষণ পর্যন্ত 
না উড়ে যাবার মতন এরা বড় হয়। পতঙ্গদের মধ্যেও এরকম সামাজিক 
পরজীবার উদাহরণ দেখা ষায়। 

পারম্পরিকত। £ মিথোজীবিত্বের ফলে দুটি প্রাণীই যখন লাভবান হয় তখন 
তাকে বলে পারস্পারকতা (72801911577 অথবা partnership ) | 

দুটি নিয়শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এর অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ উদাহরণ হল সন্ন্যাসী-কাঁকড়া 
( hermit crab ) এবং সামুদ্রিক আ্যানিমোনের জীবনযাত্রা । সন্ন্যাসী-কাঁকড়ার 
শরীরের পশ্চাংভাগ খোলোসবিহীন ফলে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণত 
শামুক বা শণ্খের ফাঁকা খোলসের মধ্যে দেহ ঢুকিয়ে এরা বাস করে। . দেহ 
বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে এদের নতুন খোলস খংজে নিতে হয়। অনেক 
সময় কাঁকড়ারা এমন একটি খোলস খংজে নেয় যেখানে একটা সামুদ্রিক 
আযানিমোন বড় হচ্ছিল অথবা ভবিষ্যতে আকস্মিক ভাবে সেখানে একটা 
আানমোন জন্ম নিতেও পারে । এই ভাবেই এদের পারস্পরিকতা শুর হয়। 
আ্যানমোনের অনড় পাদদেশ কাঁকড়ার দেহের অনেকটা ঢেকে দিতে সাহায্য 
করে। দুজনের .বৃষ্ধিই সামঞ্জস্য বিধান করে ঘটে ফলে কাঁকড়ার আর 
বাসা বদলাবার দরকার পরে না। আ্যানিমোনের বিষান্ত কাঁটাগুলো অন্য 
প্রাণীদের হাত থেকে দুজনকেই রক্ষা করে। প্রাতদানে কাঁকড়ার খাদ্যের কণা 
পায় আনিমোন। এছাড়া কাঁকড়ার সঙ্গে স্হানান্তরে গিয়ে আনিমোনও 
নতুন খাদ্যাুলের সন্ধান পায় ফলে খাদ্যের অভাব ঘটে না। 

বৃহদাকৃতির প্রাণী এবং পাখিদের মধ্যে অনেক সময় এই জাতীয় সাহচর্য দেখা 
যায়। মহিষ, অথবা গ্রণ্ডারের পিঠে ছোট পাখিদের হামেশাই দেখা 
যায়। এই পাঁখদের ০০০০৩ ( ষাড়ঠোকরা ) বলে। এরা জন্তদের গা 
থেকে রন্তচোষা পরজীবী কীটদের খ+টে খায়। এতে জন্তুদের উপকার যে 
হয় বলাই বাহুল্য, অপরদিকে এই পাঁখরাও জন্তুদের গায়ে তাদের খাদ্য সহজে 
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পেয়ে যায় ফলে উভয়েই লাভবান হয় । বক (০৪০) জাতীয় পাখিরা 
অনেক সময় মাহষ বা আ্যাণ্টিলোপদের 1পঠে চরে থাকে ৷ জল্ত:গমলোর পদক্ষেপে 
বিব্রত উড়ন্ত বা স্হানচ্যত পতঙ্গদের সহজেই খাদ্য হিসাবে পায় এই 
পাঁখগুলো । প্রতিদ্বানে এরা কোন 'বপদের সম্ভাবনা দেখলে উড়ে গিয়ে 
জন্তুগুলোকে বিপদের বিরুদ্ধে সচকিত করে তোলে । এক্ষেত্রে পারস্পাঁরকতা 
একটু একপেশে হলেও দ:দলই উপকৃত হয় । এ জাতীয় পারস্পারকতা সবচেয়ে 
বিস্ময়কর উদাহরণ হল নীল নদের কুমির এবং সাদা-কালো প্লোভার পাঁখর 
সাহচর্য। এই পাখিরা কুমিরের গা থেকে, এমনাক মুখের ভিতর থেকেও 
জোক এবং সাথে অন্য খাদ্যকণা খঃটে খায়। যাঁদও কুমিররা মাংসাশী, 
অর্থাৎ প্লোভার পাখিটা কুমিরের খাদ্য, এরা কখনই প্লোভারদের খায় নাবরং 
হা করে থাকে যাতে প্লোভাররা ভিতরে ঢুকে মুখ পাঁরঙ্কার করে দিতে পারে । 
দেহ থেকে পরজীবী পরিষ্কার করে দেবার জন্য দন প্রাণীর মধ্যে সাহচর্য 
প্রায়শই দেখা যায়। সমুদ্রে বহ; ছোট মাছ বড় মাছদের জন্য এটা করে দেয় । 
ছোট মাছগদ্ুলোর এই জীবন ধারার জন্য এদের নাপিত (১৪০১৫) মাছ আখ্যা 
দেওয়া হয়। এই জাতীয় সম্পর্ক আঁত ক্ষুদ্র প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায় ॥ উই 
পোকার পেটে বাস করে একজাতীয় প্রোটোজোয়া। এই প্রোটোজোয়ারা 
উইপোকা যে কাঠ খায় তা হজম করতে সাহায্য করে, প্রাতদানে এই খাদ্যর' 
একটু ভাগ নেয় । 

উদ্ভিদদের মধ্যেও পারম্পারকতা লক্ষ্য করা গেছে ৷ কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যর' 
কথা প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যেও এজাতীয় সাহচৰ্য“ যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায় ॥ 
একে বামশ্র পারস্পারকতা ( mixed partnership ) বলা হয়। প্রবাল 
জাতীয় বহ সামঃদ্রিক প্রাণীর গায়ে সবুজ শ্যাওলা দেখা যায়। এদের মূল 
কাজ হল প্রাণীদেহের ব্য পদার্থ বের করা এবং আঁক্সজেন যোগান ৷ তৃণভোজী 
বহু প্রাণীর খাদ্যনালীর এক বিশেষ স্হলীতে অসংখ্য ব্যাক্টোরয়া থাকে 
এগুলো তৃণজাতীয় পদার্থের শক্ত সেলুলোসকে রাসায়ানক ভাবে শকরা এবং 
অন্য পদাৰ্থে ভেঙ্গে দেয় ফলে প্রাণীরা সেই খাদ্যগুলোকে হজম করতে পারে ৷ 
সহভক্ষণ ঃ যে ?মিখোজীবীত্বে কেবল একটি প্রাণীরই লাভ হয় কিন্তু অপর 
প্রাণীটির কোন ক্ষাত হয় না তাকে সহভক্ষণ বলা হয়। রেমোরা (2501018) 
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নামক এক জাতের ছোট মাছ হাঙরদের মাথার কাছে নিজেদের আটকে রাখে 
হাঙররা যখন যেখানে যায় এরা সঙ্গে সঙ্গে যায় । এরা হাঙরদের খাদ্যর অংশ 
বিশেষ খাদ্য হিসাবে লাভ করে । কেবল খাদ্যর জন্যই নয়, অনেক ছোট প্রাণী 
অন্য প্রাণীকে ব্যবহার করে দ্রুত চলাচল করার জন্য । পাখার পা, পালক 
অথবা মাছের ফুলকার মধ্যে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়ে জলজ প্রাণীদের এক 
জায়গা থেকে অন্যত্র গমন খুবই সাধারণ ঘটনা । এগুলি সহভক্ষণ জাতীয় 


সম্পর্কের উদাহরণ ৷ 


আত্মরক্ষা এবং উদ্বতন 

প্রাণজগতের ইতিহাসের মূল কথাই হচ্ছে বেচে থাকা বা উদ্বৰ্তন 
(501%1991)। প্রাণিকুল অহরহ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে পাঁরবর্তনশীল 
পাঁরবেশের ( আবহাওয়া, খাদ্য, বাসম্হান ইত্যাদি ) সাথে খাপ খাইয়ে বেচে 
থাকা যায়। প্রকৃতি যোগ্যতমকেই উদ্বৰ্তনের জন্য বেছে নেয়; অন্যরা অবলগুপ্ত 
হয়ে যায়।  উদ্্তনের বা উত্তরজশীবিতার ইচ্ছা প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই 
অহরহ কাজ করে চলেছে ফলে দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাসে এরা নিজেদের 
দরকার মত আভযোজিত করে নিয়েছে । 

বেচে থাকার দুটো অন্যতম প্রধান দিক হল খাদ্যর জন্য সংগ্রাম এবং অন্য 
প্রাণীর খাদ্য হওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা । উদ্বৰ্তনের সম্ভাবনা 
তারই, যার আক্রমণ করার এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতা বেশী। এখানে প্রাঁণজগতে 
আত্মরক্ষার বিভিন্ন পন্থাগমলোর কয়েকটা বর্ণনা করা হয়েছে । 

ছদ্মবেশ £ শত্রুর চোখকে ফাঁক দেবার জন্য বহু সংখ্যক প্রাণী নিজেদের 
দেহকে মানিয়ে নিয়েছে আত্মগোপন করার জন্য পরিবেশের সাথে মানিয়ে 
নেওয়াকে ছদ্মবেশ বা ছদরাবরণ ( ০৪:1071198৩ ) বলা হয়। কেবল শত্রুর 
হাত থেকেই রক্ষা পাওয়া নয়, ছদ্যবেশের সাহায্যে শীকার ধরতেও স্মাবধা 
হয়। 

ছদ্যাবেশের সহজ কিন্তু মৌলিক রূপটি প্রায় সব প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায় ৷ 


দেহের নীচের বা ভিতরের দিক বাইরের তুলনায় হালকা রঙের হয় ফলে বাইরের 
স্যালোকেও সমস্ত শরীরটা এক রঙের মনে হয় এবং পরিবেশের সাথে মিশে 
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যাবার স্দীবধা হয়। বহ, প্রাণীর গায়ে ডোরা দাগ থাকার ফলে এদের সমস্ত 
শরীরের আভাস একসাথে পাওয়া যায় না। বাঘের গায়ে ডোরা দাগ থাকার 
ফলে ঘাস বা গাছপালার মধ্যে দিয়ে এদের ধাবমান দেহ সহজে দষ্টিগ্রোচর 
হয় না ৷ অনেক মাছের গায়েও এই জাতীয় ডোরা দাগ দেখা যায়। 
অনেক মথের গার়েও অসমান দাগ থাকে। এরা গাছের ছালে এমন ভাবে 
বসে যে ছালের ফাটা দাগের সাথে এদের দাগগুলোও মিলে যায়, ফলে মাটিকে 
চিনে নেওয়া শত্ত হয়। 

করেকজাতের প্রাণী পাঁরবেশের সাথে মিলিয়ে তাদের গাত্রবণ পাঁরবর্তন করতে 
পারে। বহদ্রংপা এই জাতীয় প্রাণীদের অন্যতম। শত্রুর আশঙ্কা করলেই 
এরা পারিপার্শিকের উপর নির্ভর করে লাল, হলুদ, সবুজ, বা বাদামী রঙ 
গ্রহণ করে। রঙ পরিবর্তনের ক্ষমতা স্কুইড এবং কাটলাফশের সবনাধক। 
এদের গান্ত চর্মে কালো, লাল এবং হলদে এই তিন রঙের তিনাটি রঞ্জন কোষস্তর 
আছে। এরা আলাদা আলাদা স্নায়ুর সাহায্যে এই 'তিনাট, স্তরের কোষকে 
স্বাধীনভাবে সঞ্কুচিত বা প্রসারিত করতে পারে ফলে প্রয়োজন মত নানা 
ধরনের রঙ ধারণ করতে পারে, এমনকি একই সময়ে দেহের 'বিভন্ন অংশ 
বিভিন্ন রঙের হতে পারে। মাছেদের এইভাবে রঙ পরিবর্তন করার ক্ষমতা 
সত্যই বেশী । পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে দাবা বোর্ডের মত পারবেশের 
সাথে মিল রেখে প্লেইস (781৩০) জাতীয় মাছ সহজেই দেহের রঙ ছোপ ছোপ 
করে তুলেছে। প্রাণীদের এই রঙ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে বলে রক্ষাবর্ণ 
( protective colouration )। 

পতঙ্গদের মধ্যে এক বিশেষ জাতের ছদ্মবেশ হল এরা যে পাঁরবেশে জীবনধারণ 
করে তার কোন একটা বস্তুর অনুরুপ হয়ে নিজেদের দেহ গড়ে তুলেছে । এদের 
বেশীরভাগকে দেখতে গাছের পাতা বা. ছোট ডাল-পালার (6৮1৪ ) মতন। 
অনেক ডাল-সদ্‌শ শংয়া পোকার দেহের একটি উচু অংশ থাকে একদম ফুলের 
কু'ড়ির মতন দেখতে । এক ধরণের পোকাদের দেখতে গাছের ডাল কাঁটার 
মতন। বিশেষ জাতের মথকে দেখলে মনে হয় যেন পাখার বিষ্ঠা । একজাতীয় 
শখের বাচ্চাকে এদেশে সূতলি পোকা বলে। দিনের বেলায় এরা সরু ডালের 
গায়ে পিছনের পা আটকে শরীরটাকে কাঠির মতন বাইরের দিকে প্রসারিত করে 
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রাখে, দেখে মনে হয় যেন ডালের গায়ে একটা পন্রশ্ন্য বোঁটা লেগে আছে। 
বহ; পতঙ্গের গ;টি গাছের গায়ে এমন ভাবে ঝোলান থাকে যে এদের গাছের 
পাতা বা ফল বলে ভুল হয় । এই জাতীয় ছদ্মবেশকে রক্ষাসাদৃশ্য (protective 
resemblance ) বলে । এর ফলে কাট পতঙ্গেরা নিশ্চিতভাবে শত্রু পাখাঁদের 
হাত থেকে রক্ষা পায় । পাতা বা শুকনো ডালে কোন, পাখীই বা ধুকরে 
দেখবে সেটা আসল না নকল ! 


হুল এবং কীট! £ যে সব প্রাণীর আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই তারাই 
ছদযবেশের আশ্রয় নেয় । কিন্তু যে সব প্রাণীর এই জাতীয় আত্মরক্ষার উপায় 
বা রক্ষাকবচ আছে তারা কিন্তু লমুকোচুরির দরকার বোধ করে না। 

আত্মরক্ষার একটি সাধারণ উপায় হল দেহ কণ্টকের (01065 ) উপস্হিত ৷ 
সজারুর কাঁটা এর একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন শত্রু আক্রমণ করলেই এরা দেহটিকে 
একটা বলের মতন করে ফেলে, কাঁটাগুলো উচিয়ে থাকে_-ঠিক যেন একটা 
কাঁটার গোলা ৷ সজার মাছ এবং পাফার (29৮7) মাছেরও দেহে কাটা 
থাকে ৷ শান্ত; আক্রমণ করলেই এরা দেহকে ফুলিয়ে দেয় এবং অনেকক্ষেত্রেই 
আত্মরক্ষা করতে পারে । করাত মাছের মাথার দিকে করাতের মতন দাঁতবিশিষ্ট 
দীর্ঘ কাঁটাট আত্মরক্ষার বিরাট সহায় । 

অনেক প্রাণীর, বিশেষত অমেরদুদণ্ডী প্রাণীদের 'বিষান্ত হুল আত্মরক্ষার জন্যই 
নয়, শীকারকে ঘায়েল করার কাজেও লাগে । 

গন্ধগোকুল, স্কাংক, গন্ধীপোকা ইত্যাদি বিবিধ প্রাণী ও পতঙ্গেরা তাদের দেহের 
থেকে বিশ্রী গন্ধ বা স্বাদযুন্ত রস নিঃসৃত করে যাতে অন্য কোন প্রাণী সহজে 
তাদের না খেতে পারে । এই প্রসঙ্গে কম্বোজ পবের সেফালোপড শ্রেণীর একি 
বিশেষ আত্মরক্ষাত্বক অস্ত্রের কথা উল্লেখ করা উঁচিত। শত্রুর উপাস্হাঁততে 
এদের প্রায় সকল প্রজাতিই একদলা রঙ ছংড়ে দেয় জলে এবং সেই রঙের 
আড়ালে দ্রুত পলায়ন করে। 

এছাড়া খোলস যাক্ত প্রাণীদের সবচেয়ে বড় কবচ হল এদের খোলস। প্রয়োজন 
বোধ করলেই এরা খোলসের মধ্যে আত্মগোপন বরে । 

সতর্ককারী বর্ণগ্রহ কিছ; প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য রক্ষণাত্বক ভূমিকার 
পাঁরবতে আক্রমণাত্মক (০1০751+০) ভুমিকা নেয়, বিশেষ করে যাদের বিষাক্ত 


১১৮ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


হুল আছে বা যাদের দেহ দুগণ্ধপুর্ণণ। বোলতার দেহ হলদে কালো ডোরা 
কাটা । এদের এই রঙগ:লো সত্ককারা রঙ । এর সাহায্যে এরা পাখী বা 
অন্য প্রাণীদের সতর্ক করে যেন এদের না ছোয়া হয়_ছুলেই বিপদ! পক্ষী 
শাবকরা একবার ভুল করে এদের ছংলেও ভাবষ্যতে আর ঘাঁটাতে সাহস 
করবে না ৷ 

অনুকৃতি ৪ বহ; প্রাণী যাদের আত্মরক্ষা করবার উপয্যন্ড অস্ত্র নেই তারা 
অনেক সময় অন্ত্ৰ বিশিষ্ট প্রাণীর অনুকরণ করে শন্ল:্দের বোকা বানিয়ে 
আত্মরক্ষা করে ৷ আত্মরক্ষার খাতিরে যোগ্যতর কোন প্রাণীর অনূকরণ করাকে 
অনকীত (mimicry ) বলা হয়। হোভারফ্রাই ( hover fly) নামে এক- 
ধরনের পতঙ্গ হলদে কালো ডোরা কাটা রঙের মধ্যমে বোলতার মতন দেখতে । 
যেহেতু পাখীরা বোলতাকে ভয় পায়, এরাও পাখাদের চোখ ফাঁক দিয়ে বে'চে 
যায়। বহ, নিরীহ পতঙ্গই মৌমাঁছ এবং বোলতার অনুকরণ করে শতুর হাত 
এড়িয়ে যায়। কয়েক ধরনের মথও এইভাবে অনুকরণ করে। বলা বাহুল্য 
আসল মডেল সংখ্যায় অধিক হলে তবেই এই ধরনের অনুকৃতি কার্যকর হয় ৷ 
যাঁদ নিরীহ অনুকরণকারীরাই সংখ্যায় বেশী হয় তবে আকুমণকারীরা এরকম 
নিরীহ অনেকগুলো প্রাণী খেয়েও আসল প্রাণীটি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হবে 
না, ফলে এই জাতীয় অনুকতিরও অর্থ থাকে না । 

রক্ষাকারী চোখের ছাপ £ অনেক জাতের ছোট প্রাণী, বিশেষত মাছ এবং 
পতঙ্গের দেহে নানা মাপের চোখের ছাপ দেখা যায়। মাছের পিছনের পচ্ছে 
অথবা প্রজাপাতির ডানা ইত্যাদি অগুরুত্বপ;ণ* চ্ছানে এই জাতীয় ছাপ দেখা 
যায়। “রা ভুল করে এই চোখের দিকে আক্রমণ করলে এরা নিরাপদে পালাতে 
পারে। প্রজাপাঁত বা মথের দেহে বড় বড় চোখের ছাপ অনেকক্ষেত্রে পাখী বা 
পতঙ্গভুক প্রাণীদের কাছে ভয়ের কারণ হয়। শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখলেই 
এরা পাখা মেলে ধরে রঙিন চোখের ভয় দেখায় । শত্রুরা এই বড় চোখ দেখে 
ভাবে এটা বোধহয় কোন বড় প্রাণীর চোখ ! 


পরিঘান 


বছরের নির্দিষ্ট সময়ে অথবা জীবন যাত্রার নির্দিষ্ট পৰ্যায়ে পতঙ্গ, পাখি, 
এবং আরো কিছ প্রাণীর দল বেধে এক স্হান থেকে অন্য কোন নির্দ্ট অঞ্চলে 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ১১৯ 


যাওয়া এবং ফের নাট সময়ে বা পর্যায়ে ফিরে আসাকে পরিযান 
( migration ) বলা হয় । এটি প্রাণজগতের একটি বিশ্ময়কর ঘটনা । 
পরিষান বলতে সাধারণত পাখিদের পরিযান বোঝায়, কিন্তু অন্যান্য বহু 
প্রাণিপ্রজাতির মধ্যেই কম বেশী পরিযান প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। 

স্থল পরিযান £ অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীই বাৎসরিক পরিযান করে। ক্যারিব্‌ 
( caribou ) নামক বজ্গাহরিণ গ্রণচ্মে তুন্দ্রাথচলে চরে বেড়ায়, কিন্তু শীতকালে 
দাক্ষিণের মোচাকৃতি (০০০1 ) বৃক্ষের জঙ্গলে চলে আসে । পাবত্য চামরী 
গাই, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গ্রীষ্মে পর্বতের ওপর দিকে উঠে যায় কিন্ত; শীতে 
নেমে আসে অপেক্ষাকৃত আচ্ছাদিত অণ্ডলে । 

অনেক জাতের প্রজাপতিও পারযান করে। এদের মধ্যে বিখ্যাত হল সম্ৰাট 
( monarch ) বা দুধ ( milkweed ) প্রজাপতি । আমেরিকার এই প্রজাপতি 
গ্রীষ্মে উত্তরে কানাডা অবধি ছড়িয়ে পরে। কিন্তু হেমন্তের প্রথমেই এরা 
দক্ষিণে দলবে*ধে উড়ে আসতে আরম্ভ করে এবং ফ্লোরিডা এবং, মেক্সিকো 
অবাধ এসে পেীছায়। 

সামুদ্রিক পরিষান £ সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যেও পরিযান লক্ষ্য করা যায়। 
মের;অণ্ডল থেকে তিমি মাছরা প্রত্যেক বছর উষ্ণতর সমুদ্রে এসে সন্তান প্রসব 
করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক একটি দল প্রত্যেক বছর নিদিষ্ট স্হানে 
এসে মিলিত হয় । 

ইউরোপ, উত্তর-আমোরকা এবং রাশিয়ার পর্ব উপকূলে আযাট্লাণ্টিক এবং 
প্রশান্ত মহাসাগরে স্যালমন (5০1 ) মাছ পাওয়া যায়। ডিম পাড়বার 
আগে 4000 মাইল অবাধ সাঁতরে এসে এরা নদীর মিঠা জলে ডিম প্রসব করে, 
সেই একই নদীতে যেখানে এদের নিজেদেরও জীবন শদুর; হয়েছিল তিন-চার 
বছর আগে। িম প্রসব করে এরা আবার সম:দ্রে ফিরে যায় ততাঁদনের জন্য 
যতাঁদন না ডিম পারতে এরা আবার একই জায়গায় ফিরে আসবে । ডিম ফুটে 
বাচ্চারা নদীতে বছর দুই কাটিয়ে সমুদ্রে চলে যায়। এদের এই যাওয়া 
আসার পাঁরযান চলেছে তো চলেইছে ! ইল (০০) মাছের জীবন বৃত্তান্ত 
ঠিক এর উল্টো, এরা সারগোসা সমুদ্রে জম্ম লাভ করে মিঠা জলে জীবন 
কাটাতে আসে, কিন্ত; ডিম পারতে ফিরে যায় সারগোসা সমদুদ্রে। 


১২০ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


ওপরের উদাহরণগুলো খাতু অনুযায়ী বা মৌসুমী পারঘানের ৷ সমুদ্রে দানক 
পারযানের উদাহরণও আছে । অনেকজাতের ছোট কবচ প্রাণী এবং প্ল্যাংটনেরা 
12 ঘণ্টা সমুদ্রের উপারস্তরে কাটিয়ে গভীর সমুদ্রে ডুবমারে পরবত 12 ঘণ্টার 
জন্য ৷ 

পাঁখিদের পরিযান ঃ পাখিদের পাঁরযান খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে সব 
অঞ্চলে শীত এবং গ্রীষ্মের মধ্যে তফাৎ অনেক৷ পাখীরা সাধারণত 
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ডিম পারে এবং শাবক পালন করে। এই অঞ্চলে শত 
পরার মুখে এরা দলবেধে উড়ে যায় গ্রীফমণ্ডলে । আবার বসন্তের শেষে ফিরে 
আসে একই স্হানে যেখান থেকে উড়ে - গিয়েছিল শশতের প্মবে ৷ পরিযায়ী 
পাখিরা সাধারণত পতঙ্গভুক্‌। সারা বছর ধরে খাদ্য পেতেও পাঁরযান এদের 
যথেষ্ট সাহায্য করে। 

বিখ্যাত পরিযায়ী প্রজাতি হল কোকিল, ওয়াব'লার ( ৮৪৮1৩5 ), সম্মইফ্‌ট 
(swift ), সোয়ালো ($%2110%) ইত্যাদি। ইউরোপের সোয়ালো পাখা 
শীতে আফ্রিকায় উড়ে যায় এবং বসন্তে ফিরে আসে নিজের ছেড়ে যাওয়া বাসায়, 
প্রত্যেক বছর। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এরা নির্ভূলভাবে একই জায়গায় ফিরে 
আসে কিভাবে ? বহ; পরাক্ষার মাধ্যমে এখন অবাধ যা জানা গেছে তা হল 
পারষায়ী পাখিরা রাতে আকাশের নক্ষত্র এবং দিনে সূযে'র গতিপথ দেখে দিক্‌ 
নিৰ্ণয় করতে পারে। কিছ; কিছ; পাখি পাঁথবীর চৌদ্ববক্ষেত্রের পার্থক্য 
অনুভব করেও দিক্‌ নির্ণয় করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 

দার্ঘ ব্যাপ্তি পাঁরযান ছাড়া, খাদ্যের খোঁজে প্রাণীদের স্হানীয় ভাবে দৈনিক 
ছড়িয়ে পড়াও এক ধরণের পরিযান ৷ 


শীতন্তম্ভ 


শাঁতল এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অনেক প্রাণীকেই শীতকালে দেখা যায় 
না। এর মানে এই নয় যে এদের সকলেই দলবেধে পারিষান করে। এরা 
যেহেতু শীতে যথেষ্ট খাদ্য খুজে পায় না এবং প্রচণ্ড শীত সহ্য করতেও পারে 
না, সেহেতু এরা শীতকালটা নিদ্রায় কাটায় যার পারিভাষিক নাম হল শাতন্তম্ভ, 
হিমভন্দ্ৰা, শীতদ্বাপ বা হৈমস্যপ্তি (019558100)। শীতন্তম্ভ আঁত গভীর 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর কও 


নিদ্রা যখন জৈবানিক ক্রিয়াগদুলো ধার হয়ে প্রায় বন্ধ হবার মুখে এসে দাড়ায় । 
এই অবস্হায় জৈবনিক ক্রিয়ার জন্য খুব অঞ্পই শক্তি ব্যয় হয় এবং শরারের 
উত্তাপ পরিবেশের উষ্ণতার খুবকাছাকাছি__এক দুই ডিগ্রির মধ্যে নেমে আসে । 
সাধারণত শীতল রক্তের প্রাণীরাই এই ধরনের শীতদ্বাপে কাটায় । বেশীর ভাগ 
অমেরদুদণ্ডাঁ, প্রাণীরা ডিম অথবা পিউপা অবস্হায় শীতকালটা কাটায়। এদের 
ডিম বা পিউপার ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা অপরিসীম ৷ শামুক গর্তের ভিতরে 
শীতনিদ্রায় কাটায় এবং গতে'র মুখ দেহনিঃসৃত রস দিয়ে বন্ধ করে দেয় । ব্যাঙ, 
কচ্ছপ, সাপ এবং গিরগিটিরা শীতন্তম্ভের জন্যে বিখ্যাত। এক প্রজাতির 
অনেকগুলো প্রাণী একসাথে জরাজি করে থাকে, এতে এদের দেহরসের ক্ষয় কম 
হয়। মাছেরা ঠিক হিমতন্দ্রা দেয় না, কিন্তু শীতে এরা নিঃসন্দেহে শ্লথ হয়ে 
পড়ে এবং আংশিক সময় কাদায় দেহ গুজে সময় কাটায় । 

উষ্ণ শোণিত প্রাণীর শীতস্তন্ত শীতে পাখারা কিছু নিঃস্তেজ হয়ে পড়লেও 
এরা শীতনিন্রা দেয় না। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বাদুড়, কাটাচুয়া ( hedge hog ) 
ইত্যাদি পতঙ্গভুক্‌ প্রাণী এবং কয়েকজাতের তীক্ষ-্দন্ত প্রাণী ( rodents ) 
শীতিপ্তচ্ভে কাটায় । শীতস্তম্ভের মাঝে এরা দু একবার ঘুম ভেঙে জেগে উঠে 
সণ্চিত খাদ্য খায়। এদের মধ্যে অনেকেই শীতনিদ্রার আগে দেহে অনেক চবি“ 
সঞ্চয় করে, যার থেকে সাড়া শীতকাল কিছু কিছু শক্তি পেতে থাকে । 
শীতন্তম্ভ থেকে জেগে উঠে ধারে এরা স্বাভাবিক দৈহিক উষ্ণতা ফিরিয়ে আনে 
"এবং তারপরই খাদ্যের খোজে বেরোতে পারে । এই প্রক্রিয়ায় এদের প্রচুর 
শান্তি খরচ হয়। যদি দেহে এটুকু শন্তির সঞ্চয় না থাকে তবে শীতনিদ্রা আর 
এদের কোনদিনই ভাঙ্গে না এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে । 


অপত্য ন্বেহু 

মানুষ তাদের সন্তানদের ভালবাসে এবং তার শৈশব কাল যাতে নিরাপদে থেকে 
স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তার দিকে অত্যন্ত তাঁক্ষদ নজর দেয় । সন্তানদের প্রতি 
এই যে মমতা, তাদের রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এটা কিন্তু মানুষদের 
কোন বিশেষ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য নয়। প্রাণজগতে অপত্যস্নেহের নিদৰ্শন 


অনেক আছে। 
৮ 


১২২ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


অন্ল্নত শ্রেণীর প্রাণীদের জীবনধারা আমাদের খুবই কম জানা আছে, সুতরাং 
তাদের অপত্য স্নেহ সম্বন্ধে এখনো এমন কিছু জানা যায়ান যাতে সাঠিক ভাবে 
‘কছু বলা যাবে । অননল্নত শ্রেণীর প্রাণীদের হয়ত নিজের সন্তান এ বোধটা 
নেই, কিন্তু বংশবিস্তার করবার জন্য অপত্য বংশকে রক্ষা করতে হবে এটা 
প্রাণজগতের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এবং সবার মধ্যেই এটা কাজ করে । 
অপত্য বংশকে লালন পালন করে বড় করে তোলার চিন্রটা সামাজিক পতঙ্গ 
মৌমাছির কলোনী মৌচাক থেকেই পাওয়া যায়। এখানে একাঁট রাঁণ এবং 
কয়েকটি পঢরুষ মৌমাছি ছাড়া অসংখ্য কম? মৌমাছি কাজ করে চলে মূলত 
শিশু মৌমাছিদের বড় করে তোলবার জন্য । ॥ 

মেরদ্দণ্ডী প্রাণীদের এই ধমট অনেক পরিদ্কার চোখে পরে । প্রথমেই ধরা 
যাক মাছেদের কথা এদের অনেকেই ডিম পাড়বার আগে ঘর বাধে এবং 


পুরুষরা সেই ডিম পাহারা দেহ। স্টেকেলবেক্‌ মাছেরা একটা ভালো : 


উদাহরণ । এরা গাছের ছাল, পাতা ইত্যাদি দিয়ে একটা বাসা বানায় যেখানে 
স্বীরা ডিম পারে ৷ পুরুষরা সেই ডিম এবং বাচ্চাদের অনেকাঁদন পর্যন্ত পাহারা 
দেয়। বংশবিস্তারে মাছেদের সবচেয়ে বড় ভয় হল শত্রুরা সুযোগ পেলেই ডিম 
খেয়ে নেবে । সামুদ্রিক ঘোড়া (9৩৫ 3975০ ) নামক মাছরা এ ব্যাপারে চরম 
সতর্কতা অবলম্বন করে। স্ত্রীরা পর্ষদের ভ্ৰুণ কোণ্ঠে ( bro০d pouch ) 
ডিম প্রসব করে ৷ এখানে ডিম নিষিন্ত হয় এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি অবাধ বাচ্চারা 
এখানেই থাকে । বাচ্চা বড় হলে পুরুষ মাছ এদের জলে ছেড়ে দেয় । 
সীরনাম (5urinam ) গোষ্ঠীর স্ত্রী ব্যাঙ ডিম প্রসব করলে, পুরুষ এবং 
স্ত্রী ব্যাঙের যৌথ উদ্যোগে নিষিত্ত ডিমগুলো স্তর ব্যাঙের পিঠে বসান হয়। 
এই অবস্হায় তরী ব্যাঙরা চুপ করে বসে থাকে যতদিন না পযন্ত এই ডিম ফুটে 
বাচ্চা বেরোয় ৷ 

পাখারা তাদের ডিম এবংশাবকদের রক্ষা করবার চেষ্টা করে গাছ,পাহাড় ইত্যাদি 
উচু এবং দম স্হান পাতা বাসার মধ্যে ডিম প্রসব করে । এই বাসাগুলোকেও 
অনেক সময় এরা লুকিয়ে রাখে যাতে কেউ ডিম এবং শাবকদের আনিষ্ট করতে 
নাপারে। হনণীবল পাখী গাছের গর্তে ডিম পাড়ে ৷ ডিম পাড়ায় সময় 
স্তী পাখা গর্তে ঢুকে কাদা, গোবর ইত্যাদি দিয়ে গতের মুখ বুজিয়ে একটা 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১২৩ 


ছোট্র ফুটো রাখে যেখান দিয়ে কেবল হাওয়া ঢুকতে পারে আর পুরুষ পাখা 
খাবার যোগান দিতে পারে । ডিম ফুটে বাচ্চা বড় হলে তবেই মা গৰ্ত ভেঙ্গে 
দেয় যাতে তারা বাইরে আসতে পারে । কাকরা অনেকটা সামাজিক প্রজাতি । 
ডিম প্রসব এবং বাচ্চা পালনের সময় এরা যখন ঘঃমায় তখন কয়েকটি 
পাহারাদার মজুত রাখে । 

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা শাবকদের সাবধানে রাখার চূড়ান্ত ব্যবস্হা ঘটিয়েছে ডিম 
থেকে সম্পূর্ণ বাচ্চা হাওয়া অবধি ভুূণকে জরায়ুতে রেখে । 

বাদদড়রা একবারে কেবল একটি বাচ্চা প্রসব করে। প্রথমাবস্হায় এরা শাবককে 
সঙ্গে নিয়েই শিকারে যায়, অবশ্য বেশী ভারী হবার পর এদের বাসায় ঝুলিয়ে 
রেখে যায়। বানর, হনুমান, বেবুন, ওরাংওটাং ইত্যাদি প্রাণীর অপত্য স্নেহ 
দেখবার মতো ৷ বাচ্চাদের এরা অনেকদিন অবধি যত্ন করে এবং পিঠে করে 
নিয়ে বেরায়। দরকার মত শিশুকে খাদ্য খাওয়ায় । উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে 
এদের অপত্য স্নেহ এতই প্রত্যক্ষ যে তার উদাহরণ বাড়ানো হল না ৷ 


ইকোলজি 


প্রাণিবিদ্যার একটা বড় অংশে অসংখ্য প্রাণিপ্রজাতিকে আলাদা আলাদা করে 
তাদের শারীরিক গঠন এবং বিশেষত্ব, তাদের জীবনচন্ত ও আচার-আচরণ *" 
ইত্যাদি খ:টিয়ে দেখার গবেষণা চলেছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে: 
এই বিশাল প্রাণিকুল কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে নেই, পাঁথবার বিভিন্ন £ 
পরিবেশে এরা একত্রে সবাই মিলে গিশে বাস করছে। জীবাবদ্যার একটা 
গুর;ত্বপূর্ণ দিক হল উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা বিভিন্ন পাঁরবেশে একসাথে কে কেমন ' 
ভাবে বাস করছে তার অনুশীলন ৷ জীবজগতের সাথে জীবেদের বাসস্হান 
অথবা পাঁরবেশের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জৈবিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং 


তার ফলে তাদের যৌথ বসবাস নীতি ইত্যাদি বিষয়কে বলা হয় বাস্তব্যাবদ্যা , 
অথবা ইকোলাজ ( Ecology ) | 


ইংরাজী ০০০1০৪% কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ “01103 
বাস্তু। প্রত্যেক প্রাণীরই একটা থাকার জায়গা 
থাকার জায়গা হলেই সেটা যথেষ্ট নয়, সেই জায়গাটা হওয়া দরকার 
উপযন্্ত পরিবেশে, যেখানে দরকার মত খাদ্য পাওয়া যাবে এবং যেখানে 
মানিয়ে চলার মতন অন্যান্য জীবেরা 


ন গা বাস করে। প্রত্যেক প্রাণীই বাস 
করে তাদের স্বাভাবিক বাসচ্হানে ( habitat )। একই স্হানে বহুধরনের 


প্রাণী এবং উদ্ভিদ বাস করে, অথনৎ এদের বাসস্থান এক ৷ কিন্তু 


থেকে যার অর্থ গৃহ বা 
দরকার, কিন্তু যেকোন 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১২৫ 


তাই বলে এরা সকলে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বে'চে থাকার সুদীৰ্ঘ 
সংগ্রামে এরা এমন ভাবে নিজেদের জীবন ধারাকে অভিযোজিত করেছে যে 
একই বাসচ্হানে থেকেও এরা খাদ্যের জনো একে অপরের সাথে প্রত্যক্ষ 
প্রতিদ্বন্দীতা করে না। - একই বাসস্হানের মধ্যে এরা যে যার উপয.্ত স্হান 
অর্থাৎ জীবন ধারা বেছে নিয়েছে । এই বিশিষ্ট জীবন ধারাকে বলে 71206 | 
বাসস্হানকে যদি আমরা ঠিকানার সাথে তুলনা করি, তবে নিচ (2101০ ) হল 
তার পেশা বা বৃত্তি । একই বাসস্হানে বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন 106 সম্ভব ৷ 
আফ্রিকার গ্রীন্মমণ্ডলের তৃণভূমিতে জিরাফ এবং সিংহ দুইই বাস করে, কিন্তু 
এদের নিচ আলাদা । জেব্রা তৃণভোজী কিন্তু সিংহ মাংসাশী-__জেবাসহ 
তৃণভোজীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ৷ সামুদ্রিক টুনা (189৪ ) এবং হোরং 
(herring ) এর বাসস্হান একই, এরা সামদুদ্রের উপরের স্তরে বাস করে, এবং 
দুদলই মাংসাশী, কিন্তু তবুও এদের 11০৩ আলাদা কারণ টুনারা হেরিংমাছ 
খায়, আর হেরিংরা খায় আতদ্ষমুদ্ৰ প্রাণিজীবাণযকে (200plankton) । বিভিন্ন 
আবাসে বিভিন্ন প্রাণীদের উপয্যন্ত স্হান বা 21০1০, প্রাণাবদ্যার একটা অন্যতম 
গুরত্বপূর্ণ বিষয় প্রাণীদের 1101০ অনেকসময়ই বেশ জাটল প্রক্রিয়া এবং 
এদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় যখন বিভিন্ন জীব এবং তাদের পাঁরবেশকে 
একসাথে একটি ব্যবস্হা হিসাবে ভাবা হয়। বিভিন্ন জৈবিক গোষ্ঠী এবং 
তাদের চারপাশের নিষ্প্রাণ পারবেশকে একত্রে বাস্তব্যব্যবস্হা বা ecosystem 
বলা হয়। : 

ইকোলাঁজ বিষয়টির আলোচনায় কোন বিশেষ উদ্ভিদ বা প্রাণীর কথা আলাদা 
ভাবে চিন্তা করা হয় না । এখানে ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে এক প্রজাতির কিছ; 
জীবের সমণ্টি বা পপুলেশন ( population )। বিভিন্ন জাতের পপ;লেশন 
{মলে তৈরী হয় একটি জৈবিক গোষ্ঠী ( biotic community )। জীবদের 
বাসম্হানের তিনাঁট মুল বিভাগ হল সমুদ্র, নদী ও পঢকুর ইত্যাদি মিঠা জলাণ্ডল 
এবং স্হলভাগ ৷ সমনুদ্র, মিঠাজল এবং স্ছল বিভাগ তিনাঁট খুবই স্হ'ল, 
এবং প্রাণীদের বাসস্হল এবং জীবনযাত্রার পাঁরপ্ৰেক্ষিতে এদের সক্ষমতর ভাগে 
ভাগ করা হয়। | 

সমমনুদ্ৰের তটদেশ থেকে মহীসোপান ( continental shelf) অবাধ 


১২৬ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


অঞ্চলকে বলে নোরটীয় (29:6০) বা মহীসোপানীয় মণ্ডল । এছাড়া 
বাদবাকি অণ্ডল হল মহাসাগরীয় মণ্ডল । মহাসাগরীয় মণ্ডলকে আবার 
তন ভাগে ভাগ করা হয়। সমুদ্রের উপারভাগ থেকে 600 ফুট গভীর অঞ্চল 
যেখানে স্ধালোক প্রবেশ করে, তাকে বলে ইউফোটিক (581০0০ ) মণ্ডল । 
600--6000 ফুট গভীর জলদেশকে বলে ব্যাথয়াল ( bathyal ) মণ্ডল এবং 
তার তলায় অতল (8095981) মণ্ডল । বলা বাহুল্য এই মণ্ডলগুলিতে 
বিভিন্ন ভৌত উপাদান যেমন আলোক, তাপ, প্রেষ (2551০ ) ইত্যাদির 
1বিভিন্নতার কারণে এই মণ্ডলগ্ীলর জৈবিক গোষ্ঠী ভিন্ন এবং তাদ্বের জীবন- 
ধারাও ভিন্নভাবে অভিযোজিত। অন্য দুটি মুল বাসস্হলকেও_ একইভাবে 
সংক্ষমতর স্বাভাবিক বাসম্ছানে ভাগ করা হয়েছে। ভৌত উপাদান এবং 
অন্যান্য প্রাকৃতিক বিভেদের ফলে স্হলভুমি অনেক বেশী বৈচিত্র তথা বৈষম্যপর্ণ 
এবং একে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা চলে। স্হলভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের 
প্রাণীদের মধ্যে যে নারদ বিভিন্নতা দেখা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবাবিজ্ঞানণ 


উদ্গাতা ) সর্বপ্রথম স্হলভুমকে অনেকগুলো প্রাণ-ভোগালক ( zZo0geograp- 
11081 ) অণ্চলে ভাগ করেন ৷ বৰ্তমানে এ 
আবাসস্হল চিহ্নত করা হয়ে থাকে। 


জীবজগতের সকলের বে'চে থাকার জন্য যে সতগুলো প্রয়োজনীয় এবং যে 
তত্বগংলো ছোট-বড় সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য, সেই সত“বা তব্গগুলোর 


র অন্যতম বিষয় ৷ বাইরের রূপ অথবা 
পালা, ব্যান্টোরয়া বা যেকোন একজাতীয় 


বলে মনে হয় না, কিন্তু এদের মধ্যেকার 
সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এতই নিবিড় যে একের ও 


পর অন্যের বেচে থাকা 
নিভ'র করে। বাস্তব্যব্যবস্হার ( ecosystem ) ‘বাভিন্ন সারকদের মধ্যেকার 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৰ 


খাদ্য উৎপাদনকারী ( producers ), (গ) পরভোজী ( heterotrophs ) বা 
খাদক ( consumers ) এবং (ঘ) পচনকারী ( decomposers ) বা ক্ষদদ্র 
খাদক গোষ্ঠী । 

নষ্প্রাণবস্তু সমুহ বলতে অজৈব এবং প্ৰাকৃতিক জৈব পদার্থ অর্থাৎ জল, স্হল 
বায়; ইত্যাদি যাবতীয় মৌলিক এবং যৌগিক পদাৰ্থ বোঝায় । এই বস্তগুলো 
এবং ভৌত উপাদান নিয়েই গড়ে ওঠে নিষ্প্রাণ পাঁরবেশ যেখানে অন্য জীব- 
গ্রোঙ্ঠীরা বাস করে। (খা, (গ) এবং (ঘ) এই তিনটি বিভাগকে একত্রে জৈবিক 
গোষ্ঠী বলা হয়। এর প্রথমটি হল সবুজ উদ্ভিদকুল যারা সর্যালোকের 
সাহায্যে অজৈব পদার্থ থেকে শর্করা এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় জৈব পদার্থ 
তৈরী করতে পারে এবং সেগাল খাদ্য {হিসাবে গ্রহণ করে জীবন চক্র অতিবাহিত 
করে। এই অটৌট্টফদের স্তুজ ভাবে বলা হয় খাদ প্রস্তুতকারী কারণ 
পরভোজশী গোষ্ঠী অর্থাৎ যাদের আমরা প্রাণী বলতে পারি, তারা এই 
স্বভোজীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে জীবন কাটায়। অবশ্য এই পরভোজাদের 
সকলে সরাসাঁর স্বভোজীদের খায় না অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌ভোজী নয়। এদের 
অনেকেই মাংসাশী অর্থাৎ এরা জীবন ধারণ করে সেইসব প্রাণীদের খেয়ে যারা 
নরামিষাশী। 

১ সর্বশেষ গোষ্ঠণাট হচ্ছে ছত্রাক, ব্যান্টোরয়া জাতীয় জশবগোষ্ঠী যাদের কাজ হল 


স্বভোজী এবং র মৃতদেহগুলোর থেকে খাদ্য গ্রহণ করার সময় 
সেগুলোকে অপেক্ষাকৃত সরল অজৈব এবং জৈব অণুতে পৰ্যবসিত করা । এই 
অণগেলোই ফের র খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইকোসিস্টেমের 


এই চারটি অংশামলে সুন্দরভাবে জীবজগতের জন্য একটা চিরচ্হায়ী খাদ্যশঞ্খল 


রচনা করেছে। যেন কোন একা শই নি ই ভো 


খাদ্যশঞ্খল ছাড়াও কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যে আরো অনেক সম্পর্ক এবং 
প্রভাব রয়েছে ৷  উদাহরণস্বর:প বায়মণ্ডলের কথা ধরা যাক। ইকোসিস্টেমের 


১২৮ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


অক্সিজেন ৷ 


নিজেদের খাদ্য নিজেরাই প্ৰস্তুত করে নিতে পারে সেইরকম উদ্ভিদ জাতীয় 
জীবনই পাথবাতে প্রথম আবিভূ'ত হয়েছিল, সেটাই স্বাভাবিক ৷ কিন্তু 


লাভ করেছে। 


ই ৷ বাস্তব্যবিদ্যার আলোচনায় অতি প্রাসঙ্গিক ভাবে বৰ্তমান মানব সভ্যতার 
ফলে সমষ্ট পরিবেশ দূষণের কথা এসে পড়ে। বাস্তব্যাবদ্যার এটা একটা 


প্ৰাণিজগতের হাজারো খবর ১২৯ 


নদীর জল বিষমুক্ত হয়ে গেছে । কিন্তু এই সমতা রক্ষা করারও একটা সীমা 
আছে । বিষান্ত পদার্থের মাত্রা আতরিন্ত হলে ধারে ধারে নদীটি জীবনশণ্য এক 
জলস্রোতে পরিণত হয় ৷ বাস্তব্যবিদ্যার আজ সবচেয়ে বড় শিক্ষা যে মানুষ 
ইকোসিস্টেমেরই একটা আঁবচ্ছেদ্য অংশমাত্র, পাঁথবীতে মানুষকে বেচে 
থাকতে হলে উদ্ভিদ প্রাণী পোকা মাঁকড় এমনকি ব্যাক্টেরয়া ইত্যাদি সবাইকে 
নিয়েই বেচে থাকতে হবে। 
সংরক্ষণ £ বাস্তব্যবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি কথা যা আজ 
মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হল প্রাণীদের অবলনপ্তর প্রশ্ন ॥ পদুরাকালে বহু 
প্রাণী এবং উদ্ভিদ সময়ের সাথে বে*চে থাকার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অবলপ্ত 
হয়েছে। প্রকৃতিই এই অবলঢাপ্ত ঘটিয়েছে, ফলে ইকো1সস্টেমেরভারসাম্যে কোথাও 
অস্নাবধা ঘটোনি। কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কার্যকলাপের ফলে বহু 
প্রাণী ও ডীদ্ভদ্‌ অবলযপ্ত হয়েছে বা হতে চলেছে। এর অন্যতম কারণ হল শিকার 
এবং খাদ্য সংগ্রহ, বন জঙ্গল পরিচ্কার করে সভ্যতার প্রসার, পরিবেশ দূষণ, 
( ধোয়া, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি ), এমনকি কুসংগকার প্রভাতি । 
সাইবেরিয়া অঞ্চলে শিকারের ফলে বাঘ, কাঁটনাশকের প্রভাবে পেরোগ্রন বাজ- 
পাখা, প্ৰাকৃতিক পরিবেশে হস্তক্ষেপের ফলে মাদাগাস্কার দ্বীপের ডোডোপাখাঁ, 
বনজঙ্গল পরিচ্কার করার ফলে ভিয়েতনামের ডুক লাঙ্গুর ( পন্রভোজী বানর ) 
ইত্যাদি বহ: প্রাণী আজ অবল্যাপ্তর পথে । মানুষ আজ তার কৃতকর্মে'র কথা 
বুঝতে পেরে এইসব প্রাণী এবং উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের বংশবৃদ্ধির 
চেষ্টা করছে। একেই বলে সংরক্ষণ । নিয়ম করে প্রািহত্যা বন্ধ করে এবং 
{বশেষ উদ্যান বা জঙ্গলে সঠিক পরিবেশে এদের সংরক্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে। 


প্রানীদের অভিধান 


প্রাণিজগতের প্রত্যেক প্রজাতির কথা বাদই দিলাম, তার একটা ক্ষুদ্র অংশের 
শব্ধ নাম লিখতে গেলেই একটা মোটা বই হয়ে যাবে। এখানে তাই পরিচিত 
অথবা অল্প পারচিত কিন্তু কোন কারণে কৌতুইলোদ্দিপক, বিস্ময়কর বা 
প্রয়োজনীয় কিছু প্রাণীর পরিচয় বণণন,ক্রমে দেওয়া হল। যে সব 
প্রাণীর বাংলা বা হিন্দি নাম প্রচলিত সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে (তৃতীয় 
বন্ধনীর মধ্যে ), নচে ইংরাজী বা ‘বিদেশী নামই বাংলা হরফে লেখা হয়েছে ঃ 


অক্টোপাস ( 00909 ) $ কম্বোজ পৰে'র সেফালোগড শ্রেণীর একজাতীয় 
সামুদ্রিক প্রাণী । - এদের আটটি শরের মতন উপাঙ্গ বা হাত আছে৷ কয়েক 
হাণ্ডি থেকে 30 ফুট অবধি হাতের ডগা থেকে ডগা লম্বা হতে পারে । কাঁকড়া, 
শেলাফশ ইত্যাদি খায়। পাঁথবীর সব সাগরের তলদেশে গর্ত বা ফাটলে 
বাস করে। 
অগুটি (48০8) ৪ দক্ষিণ আমেরিকার এক জাতীয় তাক্ষ্দত্ত (rodent ), 
প্রাণী, দেখতে বড় পা বিশিষ্ট 1গানপিগের মতন। এদের অনেকগুলো জাত 
আছে, রঙ বাদাম, কমবেশী 20 ইঞ্চি লম্বা । এরা জঙ্গলে থাকে এবং পাতা, 
কন্দ এবং ঝরা ফল খায়। 
অরিক্স (07) $ ত্যান্টলোপদের মধ্যে সবচেয়ে সুদ্দর দেখতে তিনাট 
প্রজাতিতে বিভন্ত অরিক্দদের সাদা এবং গেরুয়া রঙের লোম এবং সর; শিঙ 


| 
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থাকে । আঁফ্রকা এবং আরবদেশের মরুভূমিতে এদের পাওয়া যায়। দক্ষিণ- 
পশ্চিম আফ্রিকার গেম্সবক নামক প্রজাতির মাথায় এবং পিঠের দিকে কালো 
ছোপ বা ডোরা দেখা যায়। 

ভলডারফ্রাই (41০5) ৪ এক জাতীয় পতঙ্গ যারা বেশীরভাগ সময় 
জলে বা তার কাছাকাছি বাস করে। এদের পাখাগমলো ধুসর রঙের এবং 
তাতে মোটা কালো শিরা আছে । এরা মাছের প্রয়খাদ্য ফলে অনেকে এদের 
'ছিপে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে । 

অক্ট্িচ (05৮7) $ বাংলায় এদের উটপাখ বলা হয়। জীবন্ত পাখীদের 
মধ্যে এরা বৃহত্তম, পুরুষ পাখার উচ্চতা গলাশদদ্ধ আট ফুট অবধি হতে পারে । 
পুরুষদের পালক কালো ও সাদা এবং স্তীর্দের খয়েরী । এরা উড়তে পারে 


না কিন্তু দৌড়ায় খুব দ্রুত ৷ পর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মর বা জংলা 


অগ্চলে পাওয়া যায় । 
ভ্যাকৰ্ণ ওয়ার্ম (১০০৮) Worm ) [ শৈল কাঁট ]8 হেমীকডণটা পর্বের 
এক অদ্ভুত প্রাণী, যারা গভীর সমদদ্রের তলায় গর্তের মধ্যে থাকে। এবং 
লাল বা গাড় কমলা রঙের মাথাটিকে বলে ৪০০7) ( ওক গাছের ফল ) যা 
গর্তের বাইরে বোরয়ে থাকে । লম্বায় 2 ইণ্চি থেকে 6 ফুট এই প্রাণীদের প্রথম 
দৃষ্টিতে দেখতে কৃমির মতন । এরা অমেরদ্দণ্ডী এবং মেরুদ'ডী প্রাণীদের 
মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী প্রাণী তাই প্রাণবিদ্‌দের কাছে খুব মুল্যবান ৷ 
জ্যাক্সোলোটল (45০1011)& এরা একজাতীয় গোসাপ (2৩. ) এবং 
প্রার্ণবিজ্ঞানীদের-কাছে এক বিস্ময়কর প্রাণী কারণ এরা শৈশব কাটিয়ে উঠতে 
পারে না। ডিম ফুটে লাভ অবস্হা প্রাপ্ত হবার পর সেইভাবেই এরা থেকে যায় 
__ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নেয়, লেজ পড়ে যায় না । অবশ্য প্ণঙ্গ উভয়চরের 
মত এরা প্রজননে সমর্থ । মেক্সিকোর এই প্রাণীটি আসলে একজাতীয় 
সালাম্যাণ্ডার যার শারীরিক শৈশবাবচ্হা কাটে না। 

ভ্যাঙ্গলার ফিশ (428০?) [ বড়াশ মাছ 18 উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ 
সাগরের গভীর জলের মাছ। এদের মাথার কাছ থেকে একটা লম্বা পাখনা 
বেরোয় যার আগায় কৃমির মতন দেখতে একটা চামড়া বোলে, ঠিক যেন একটা 


৮ 


১৩২ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


বড়াঁশ ! অন্যান্য মাছ খাদ্য ভেবে কাছে এলে এরা পাখনা দিয়ে বিদ্ধ করে তাকে 
শকার করে। 


আ্যাটলাস মথ ( Atlas oth ) 3 ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণপুর্ব এশিয়া 
বাসী এই মথরা এদের সর্ববৃহৎ প্রজাতি ৷ খয়েরী রঙের উপর স্বচ্ছ ফুটাক 

হু অবাধ হতে পারে। এরা তসর মথের 
সমগোত্রীয় । 


আভাস (5955). একমাতাঁর বিরল বেতের “আরক্ের” সগোতরীয় 
আ্যাণ্টিলোপ। এরা উত্তর আফ্রিকার মরুভু 
না করেও দীৰ্ঘদিন কাটাতে পারে। 

শিশির খেয়েই জলের চাহিদা মেটায়। 
জ্যাডার ( Adder ) : ভাইপার ( viper ) গোত্রের একটি সাপ যাকে অনেক 
সময় শুধু ভাইপারও বলা হয় । 2 ফুট খানেক লম্বা এবং মোটাসোটা দেহের 
ওপর কালো আঁকাবাঁকা ছাপ এদের ₹ 


বশিষ্ট্য। এরা ইস্দুর, ছ:চো, গিরগিটি 
ইত্যাদি খায়। এশিয়া এবং ইউরোপের 


উত্তরাঞ্চলে দেখা যায়। বৃটেনের 
একমাত্র বিষধর সাপ এটি । 


আ্যানাকোণ্ড! ( Anaconda ) ; পথবার দীঘর্তম সাপ, লম্বায় 
ওপরে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া ষায়। 


এরা গাছের পাতা এবং পাতার ওপরের 


25 ফুটের 


আযানিমোন ( Anemone ) ৪ সিলেনটেরাটা পবেরি অন্তর্গত আযাস্থোজোয়া 
শ্রেণীর রঙিন ফুল সদৃশ সামুদ্রিক প্ৰাণী । এদের নরম দেহ বিষান্ত কৰ্ষিকায় 
ভাত যার সাহায্যে এরা শা এবং ছোট প্রাণী ধরে। এরা সমদদ্রের তলায় 
পাথরের গায়ে লেগে থাকে, চলাচল করতে পারে না? 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৩৩ 


আ্যান্টলায়ন (4:00105 ) ৪ বাংলা বা হিন্দি নাম পিপীলিকা সিংহ ৷ 
ফাঁড়ংএর মত দেখতে কিন্তু জালপক্ষয (19০6%108 ) মক্ষির সাথে সম্পৰ্কযুক্ত । 
পৰ্ণোঙ্গ পতঙ্গাটর লম্বা সরু দেহে চারটি জালের মতন পাখা আছে। এরা 
খুব অলস ভাবে সূর্যালোকে উড়ে বেরায়। পিপীলিকা সিংহ নামটা এসেছে 
এদের বাচ্চাদের আচরণ থেকে ৷ বাচ্চারা বালুময় মাটিতে ছোট গত করে 
সেখানে অপেক্ষা করে। কোন পি'পড়ে সেই গর্তে পড়লেই আক্লমণ করে 
তাকে খেয়ে নেয় ৷ 

আ্যান্টিলোৌপ (451০০) [ কৃষ্ণসার মগ ] ঃ হাঁরণদের মতন দেখতে, 
খুর বিশিষ্ট প্রাণী। এরা গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীদের বংশের 
অন্তর্গ'ত। এদের পর;ষ এমনাঁক স্ধীদেরও শাখাহীন শৃঙ্গ থাকে যা প্রত্যেক 
বছর পড়ে যায় না। আফ্ৰিকা, এশিয়ার বিস্তৃত ভুখণ্ডে অনেকগদুলো প্রজাতি 
দলবে'ধে বাস করে ৷ গ্যাজেল, আঁরক্স, এল্যাপ্ড ইত্যাদি সকলেই বিভিন্ন 
কৃষ্সার মগের প্রজাতি । 

আ্যাফিড ( Aphid )ঃ এরা সবুজমাছি (87০০7) 05 ) অথবা কালোমাছি 
(black fly ) নামে পরিচিত, কারণ অনেকগুলো প্রজাতির মধ্যে এ দুটিই 
বেশী দেখা যায়। এদের গাছের উকুনও বলা হয় কারণ এরা উদ্ভিদের থেকে 
রস খেয়ে বাঁচে এবং উদ্ভিদের প্রভূত ক্ষত করে । ছোট এই পতঙ্গের অনেকেরই 
পাখা আছে। 

ভ্যাবালোন ( Abalone ) ৪ একটি খোলা বিশিষ্ট সামুদ্রিক কচ্বোজ প্রাণী, 
দলদ্পেটদের (11709) সমগোন্লীয়। এদের দেহ অনেকটা শামুকের মতন, 
কার্ধকা দিয়ে ধারগদুলো ঘেরা । এদের খোলে আড়াআড়ি অনেকগদুলো 
ফুটো থাকে যেখান দিয়ে জল বের করে দেয়। পাঁথবাীর সবন্ত বিশেষ 
করে উষ্ণ সাগরে দেখা যায়। এরা খোলাবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম 
বৃহৎ। 

ভ্যামিবা! (71০০৪) $ প্রোটোজোয়া পর্বের একাটি জলবাসী প্ৰজাতি ৷ 
সমুদ্র, নদী এমনকি পরকুরেও প্রচুর পরিমাণে থাকে । দেহ খুবই ছোট, খাল 
চোখে কষ্ট করে দেখা যায়। এদের শরীরের কোন 'নার্দ্ট আকার নেই, 
দেহের অংশ বিশেষ যৌদকে খুশী প্রলম্বিত করে চলাচল করে। ব্যান্টোরয়া 


১৩৪, প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


জাতীয় অঁতক্ষনদর প্রাণীকে দেহ দিয়ে ঘড়ে ফেলে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। 
“এরা মানের দেহে প্রবেশ করলে আমাশা জাতীয় রোগ সৃষ্টি করে । 


আ্যাল্বেট্রস ( 41097055 ) ৪ সামরিক পাখী যারা প্রসবকাল ছাড়া প্রায় 
সবসময়ই সমদুদ্রে কাটায় । রাজহাঁসের মতন বড় দেহ বিশিষ্ট পাখাঁদের ডানা 
শর, এবং অত্যন্ত বড় । দুটি ডানার একল্রান্ত থেকে আরেকগ্রান্তের মাপ 12 
ফুট অবধি হতে পারে, যা অন্যান্য পাখীদের থেকে অনেক বেশী। এই ডানার 


ধারণ করে। এদের থাবার মধ্যমা সর; এবং অত্যন্ত 
ফাটল থেকে পোকা ধরে । এই আঙ্গুলটা দিয়ে এর 


দাত খোঁটে। আই-আইরা ক্রমেই দপ্্াপ্য হয়ে পড়ছে। ৰ 


আইবিস (105 ) ৪ ক্রেমিঙ্দো বা সারস জাতাঁয় একটি পাখা । এদের 25 
প্রজাতিকে প্রায় সব মহাদেশেই দেখা যায়। এদের পা এবং গলা লম্বা এবং 
চ& লম্বা এবং বে'কান এদের অনেকেই খল বণের হয়। জলা এবং 
হারের ধারে থাকে এবং মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি ছোট প্রাণী খায়। এরা গাছে 
বাসা বাঁধে। | 

আর্গোনট (4189780:) দেখ নটিলাস। 

আর্চারফিশ ( Archer 1890) [ তীরন্দাজ মাছ )% পাঁচটি প্রজাতির মাছকে 
এই নাম দেওয়া হয়েছে কারণ এরা জলের ফোঁটা ছঃ 


+ * এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর সমুদ্র 
তীরবতাঁ” অঞ্চলে অথবা জলাভুমিতে এদের দেখা যায় 


৷ 
ক ( Aardvark ) ৪ আফ্ৰিকাবাসী একটি শুন্য 


পায়! প্রাণী যার সাথে 
অন্য কোন প্রাণীর কোন সম্বন্ধ খংজে পাওয়া যায় না 


। এদের ধূসর রঙের 


প্রাণজগতের হাজারো খবর - ১৩৫ 


মোটাসোটা দেহ লম্বায় 2 ফুট, লেজ সহ প্রায় 6 ফুট ৷ এদের সরু মুখ এবং 
বড় কান আছে। শন্ত পায়ের সাহায্যে উইপোকার বাসা ভেঙ্গে খায় । 

আর্মাডিলো। ( Arm৭dil০ )৪ এক জাতীয় পিপাীলিকাভুক্‌ স্তন্যপায়ী 
প্রাণী। এদের গায়ের উপর গণ্ডারের মতন শক্ত চামড়া আছে। ভয় পেলে 
নিজেদের গুটিয়ে ঠিক একটা বলের মত আকার নেয় বলে এরা খুব বিখ্যাত ৷ 


আর্মাডলো 
শৃপ*পড়া ছাড়া উই, পতঙ্গ, সাপ এমনকি উদ্ভিদও খায়। 20টি প্রজাতির 
আমনাডলোকে আমোরিকা যযন্তরাষ্ট্র থেকে দক্ষিণে আজেণ্টনা অবধি পাওয়া 


যায়। 
আর্মি ভ্যান্ট (এড An) [সৈনিক পিপীলিকা ] $ এরা এক ইঞ্চি 
খানেক লম্বা একজাতের পতঙ্গ । এরা গ্রীত্মমণ্ডলে থাকে এবং এদের স্হায়ী 
বাসা বলে কিছ; নেই । অসংখ্য প্রাণী দলব'্ধভাবে সারি বেধে চলে ৷ সারির 
এদের যাত্রাপথে পড়লে ছোট প্রাণীর কথাই নেই, ভেড়া, এমনকি ঘোড়া জাতীয় 
প্রাণও নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়, পড়ে থাকে কঙ্কাল মান্ত ৷ 
ইগুয়ান| ( [8008 ) 2 এক জাতীয় গিরাগাটি। এরা স্হলে, এবং জলেও 
থাকে । গ্যালাপাগোস দ্বীপে অনেক জাতের ইগঃয়ানা বাস করে। এদের 
মাংস খুব সুস্বাদু ফলে অনেক প্রজাতি মানুষের খাদ্য । 7 
ইঁদুর (1২৪0) তাঁক্ষ্যদত্ত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে সফল এবং পরিচিত 
প্রাণী হল ইশ্দুর। একদা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে উদ্ভুত হয়েছিল, কিন্তু; 


১৩৬ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


এখন পাঁথবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। নেংটি ইদুর ( house mouse ) 
মানঃষের বসতির আশেপাশে থাকে । কালো ইদুররা ( black Tat ) সাধারণত 
শস্য দানা খায় কিন্ত, বাদামী ইদররা আকারে একটু বড় এবং সর্বভুক্‌ । এরা 
মানুষের খাদ্যের এক বড় শত্রু এবং অনেক রোগ সংক্রামক । 

ইবেক্স (Ibex) £ কয়েক প্রজাতির পাহাড়ী ছাগলকে ( ৪০৭ ) ইবেক্স বলা 
হয়। স্পেন দেশ থেকে মঙ্গোলিয়া অবাধ এরা বিস্তৃত । শন্ত সমৰ্থ" দেহ 


প্রাণীদের মাথায় পিছন দিকে বে*কান শিঙ আছে যার সামনের দিকে সাধারণত: 
চোখে পড়ার মতন গিট ( kn০t/kn০৮ ) দেখা যায় । 


ইল ( Eel): এক জাতীয় দীর্ঘ দেহা উষ্ণ সমুদ্রের মাছ। এদের দেহ আঁশ 
হীন এবং পিচ্ছিল। কয়েকটি প্রজাতি মিঠা জলেও বাস করে । এই মাছেরা 
ডিম প্রসব করার সময় দীর্ঘ পারযান করে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে । ইউরোপ এবং 
' পুর্ব আমেরিকার মাছরা সবাই সারগোসা সমুদ্রে যাত্রা করে যাতে তিন বছর 
খানেক সময় লাগে । এক ফুট থেকে ছয় ফুট লম্বা এবং 50 কেজি অবাধ 
ওজনের এই মাছরা মাংসাশী। মোরে ( moray ) নামক একটি প্রজাতি খুবই: 
হিংস্র এবং ডুবদরাঁদের পক্ষে খুবই বিপদজনক । আমাজন নদীর মোহনায় 
বাসকারা ইলেক্ট্রিক ইলেরা দেহ থেকে বৈদ্যুতিক শক্‌ দিতে পারে । 
ইল্যাণ্ড (চা) আশ্টিলোপদের সবচেয়ে বড় প্রজাতি ইল্যা'্ডরা পা 
থেকে ঘাড় অবধি ছয় ফুট উচু। ষাড়ের মতন দেখতে প্রাণীদের পাকানো 
-শিঙ চার ফুট দীঘ । এদের মুখের কাছে অল্প কেশর (7187৩ ) এবং গলায় 
বড় বড় লোম হয়। গেরুয়া রঙের লোমের ওপর হালকা সাদা দাগ থাকে 


পিঠের দিকে। দক্ষিণ এবং মধ্য আফ্ৰিকাঃ পাওয়া যায়, এবং এখন অনেক: 
বাসায় এদের গহেপাঁলিত পশ (০৪:1০) হিসাবে পালন করা হয়। 


ইয়াক ( Yak )ঃ তিথ্বতীয় গবাদি প্রাণিবিশেষ ৷ বন্য বলদ ইয়াক্‌ 
উচ্চতায় হয় ফুটের ওপর এবং 750 কেজি ওজনের হতে পানে ৷ এদের মাথার 
দুধার দিয়ে সরু লম্বা শি বের হয়। এদের বড় ঝোলা লোম পিঠ বেয়ে 


প্রায় মাটি ছুয়ে পড়ে। এরা তৃণ গদজ্মাঁদ খেয়ে বেচে থাকে । পোষ মানান। 
প্রানী দিয়ে চাষের কাজ হয় এবং স্ত্রী ইয়াকের দুধ খাওয়া হয়। 
/ 


|) 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৩৭, 


ঈগল (5981০) এক ধরনের দিবাচর শিকারী পাখি, বাজ পাখির সাথে 
সম্পাঁক্ত। ব্যাঙ, মাছ, ছোট পাখি এমনাক ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী এদের 
খাদ্য, ফলে এদের চণ্ড; ছোট, বে*কান এবং খুবই শাক্তশালী। এদের পাও 
যথেষ্ট বলশালী । আফ্রিকার জঙ্গলে থাকবার উপযযন্ত। এদের শরীরে পাখা 
দুটি ছোট কিন্ত পুচ্ছটি বড়। 

উইজল ( W৭5০! ) 2. 8'5 ইঞ্চি ল্বা এবং 2:75 ইণ্চি লেজবিশিষ্ট সরু 
দেহ, ছোট ছোট পা এবং লম্বা গলাবশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেখলে হঠাৎ 
সাপের কথা মনে পড়ে । এরা ভোঁদড়ের সাথে সম্পর্ক যনন্ত। লালচে বাদামী 
লোমে ঢাকা দেহের তলার দক এবং গলার কাছে সাদাটে ৷ এরা মাংসাশী, 
সাধারণত ই'দুর এবং ছঃচো খায় । যাঁদও নিজেদের চেয়ে বড় প্ৰাণীও সময় 
সময় শিকার করে ৷ ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার সর্বত্র পাওয়া 
যায়। 

উট (080৩1) ৪ উট মরুভূমির প্রাণী, মরুজীবনের জন্য অভিযোজিত ৷ দুই 
প্রজাতির উট পাওয়া যায়। এক আরব দেশের এক কঃজবিশিষ্ট এবং অপরটি 
ব্যাকাট্রয়ান দুই ক:জাবশিষ্ট। বড় বড় পা, লম্বা কংজ, সব মিলিয়ে এরা 
” অদ্ভুত দর্শন বৈশিষ্ট্যপরূর্ণ প্রাণী । ব্যাকাট্রয়াতে এখনো স্বাধীন উট পাওয়া 
যায়। এদের কজ হল চর্বির ভাণ্ডার, খাদ্য পানীয় না থাকলে এখান থেকে 
দরকার মতন দেহের শক্তি যোগায় ৷ 


উডকক. (০০০০০) ৪ স্নাইপ গোত্রীয় কালো এবং বাদামী রঙের 
পাখি, প্রায় 13 ই লদ্বা এবং 3 ইণ্ডি লম্বা সোজা ঠোঁট এবং ছোট্ট গ্রীবা- 
বিশিষ্ট । এরা জলাজমিতে খঃটে খাওয়া পাখি, কোঁচো এবং অন্যান্য অমেরু- 
দণ্ডী পোকামাকড় এদের খাদ্য । দুই প্রজাতির একদল থাকে ইউরোপ, এশিয়া 
জুড়ে, অন্যদল আমোঁরকায় । 

উডচাক, (WW০০d০hU৫k) £ কাঠাবড়ালী জাতীয় বৃহৎ আমোরকান তীক্ষদক্তী 
( Rodent ) প্রাণী, প্রায় দুই ফুট লম্বা । লালচে বাদামী থেকে সোনালী 
_ রঙ, থাকে বনে বা চাষের জমিতে গভীর গর্ত করে । এরা ঘাস পাতা খেয়ে 
জীবন ধারণ করে এবং শস্যেরও সামান্য ক্ষাত করে। 

ৰক 


১৩৮ - প্রন্মীণজগতের হাজারো খবর 


উড়ন্ত কাঠবিড়ালী (Flying 5quirrel) 2 37 প্রজাতির উড়ন্ত কাঠাঁবড়ালশীর 
দুটি ছাড়া সকলেই দাঁক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে । এদের সকলের দেহের দুপাশে 
সামনের থেকে পিছনের পা পর্যন্ত লোমশ চামড়ার ঢাকনা আছে ; যার সাহায্যে 
গাছ থেকে গাছে ভেসে বেড়াতে পারে । এরা নিশাচর, লম্বায় 5'5 ই্চি থেকে 
4 ফুট পর্যন্ত (লেজ নিয়ে ) হতে পারে । 


উড়ুক্কু মাছ ( Flying fish ) ৪ দু জাতের উড়ুক্কু মাছ হয়, এক জাতের 
“একগোড়া এবং অপর জাতের দ; জোড়া ডানা থাকে। এগুলো বস্তুত 
পাখনারই রুপান্তর ৷ এরা সজোরে সাঁতরে এসে জলের সীমা পেরোলে ডানা 
সদৃশ পাখনা মেলে ধরে ভেসে থাকতে পারে প্রায় এক 'মানটের ওপরে ৷ 
ওড়বার সময় এরা ডানা ঝাপটায় না কেবল লেজটিকে নাড়ায়। রক্ষায় 
অঞ্চলের সমুদ্রে এদের দেখা যায়, খায় সামুদ্রিক প্ল্যাংউন । 


উদ্ বিড়াল ( Otter ) ৪ ভোঁদড় নামেও পরিচিত, মিঠা জলের মাংসাশী 
প্রাণী । এদের অনেকগুলো প্রজাতির সকলেই দেখতে প্রায় একরকম । সবচেয়ে 
বড় প্রজাতি লেজশন্ধঃ লম্বায় প্রায় 6'5 ফুট । সর; দেহ এবং ছোট ছোট পা 
চ্যাপ্টা এবং চওড়া মাথা, কানদ:টো বাদামী লোমে প্রায় ঢাকা। এরা খুব 
ভালো সাঁতারু, জলেই এরা শিকার ধরে। খায় মাছ, ব্যাঙ এবং ছোট স্তন্য- _ 
পায়ী জন্তু । ডাঙায উঠে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে যাতায়াত করে । 


উবেগংগ ( Wobbegong ) $ এক ধরনের অদ্ভুত দর্শন হাঙর যাদের দেহ 
মোটা ও চ্যাপ্টা, বড় মাথা এবং ত্বক বহুবণে‘ বিচিত্র । এরা সমুদ্রের নিচে চুপ 
করে থাকে, দেখে মনে হয় সামগ্রিক গম শোভিত একটা পাথর, এবং অতা্ক'তে 
মাছেদের শিকার করে। জাপান, চীন এবং অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে বাস করে, 
মাপে খংব বড় নয়, সবচেয়ে বড় প্রজাতি 10 ফুট লম্বা ৷ 

উমব্যাট ( Wombat ) ৪ কোয়ালার ( koala bear ) সাথে সম্পৰ্কযনুন্ত এক 
জাতের অং্কগভ' (marsupials ) প্ৰাণী । মোটা-সোটা দেখতে ৷ ছোট 
পা কিন্তু শন্ত থাবাবিশিষ্ট প্রাণীরা লম্বায় (লেজ সহ) চার ফুট খানেক ৷ 
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার এই উসব্যাট নিশাচর, ঘাস-পাতা-শকড় খায় এবং দিনে 
থাকে গতের মধ্যে । 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৩৯ 


উলভেরীন ( Wolverine or Glutton ) ৪ উইজল বংশের সবচেয়ে বড় 
প্রজাতি, দেখতে অনেকটা ব্যাজার ( badger ) বা ছোট ভল্পকের মতন ৷ 
একটি প্ণতা প্রাপ্ত পুরুষ লম্বায় এক ফুট লেজসহ চার ফুট অবধি এবং ওজনে 
60 পাউণ্ড পযন্ত.হয়। এদের কালচে বাদাম লোম, শক্তিশালী পা এবং শক্ত 
নখর আছে। বাস করে উত্তর মের: এবং তদ্‌সংলগ্ন বৃহৎ বৃক্ষের জঙ্গলে । এরা 
মাংসাশী, যে কোন প্রাণীই এদের খাদ্য । 

এক্সরে ফিশ ( ১৪% 29). $ এই ছোট একদম স্বচ্ছ মাছগুলো দাক্ষিণ 
আমোরিকার নিরক্ষায় অঞ্চলের নদীতে পাওয়া যায় । বাইরে থেকে এদের কষ্কাল 
দেখা যায়। সুন্দর দেখতে মাছগুলো আযক্যুইরিয়ামে রাখা হয়। যাঁদও 
আকারে 2 ইণ্চি লম্বা, এরা সাংঘাতিক হিংস্র, মাংসাশী এবং কুখ্যাত পিরান্হা 
মাছের সাথে সম্পকিতি। 

এ'টেল পোকা (115 ) ৪ মাকড়সা বর্গের অন্তর্গত ছারপোকা ধরনের : 
একটা প্রাণা, স্তন্যপায়ীদের দেহ থেকে রন্ত চুষে প্রাণ ধারণ করে। রন্ত খেলে 
এদের দেহ ফুলে ঢোল হয়ে যায় । এরা রোগ সংক্রমণ করে । 

এমু (5700) £ পাথবার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি, ছয় ফুট উ'চু। অস্ট্ে- 
লিয়ার বিস্তীর্ণ অণ্ডলে বাস করে । বর্তমানে একটিমাত্র প্রজাতি পাওয়া যায়। 
ক্যাসোয়ারি পাখির সমগোত্রীয় । এরা উড়তে পারে না কিন্ত; অল্প পাঁরসরে 
ঘণ্টায় 40 মাইল বেগে ছ্‌টতে পারে। এরা শাকাহারী, এবং চাষাবাদের 
পক্ষে ক্ষতিকারক । 

ওকাপি (০1801) ঃ আফ্রিকার এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটি জিরাফের একমাত্র 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যদিও এদের গলা তত লম্বা নয়। মাথা মাটি থেকে ছয় 
ফুট উচু । এদের গায়ের লোম উজ্জল লালচে বাদামী, পাছায় এবং পায়ে 
সাদাটে ছোপ‘্থাকে ৷ কঙ্গোর জঙ্গলে মোটে একশ বছর আগে ইউরোপবাসীরা = 
এদের খবর জেনেছে। এরা পাতা এবং ফল খায় । 

ওরাঁংওটাং ( Orang 0181 )$ এক জাতের বনমান্য্য। বাণও এবং 
সদ্মান্তার এই প্রজাতিটি এখন লযপ্ত হবার পথে । পঢুরুষ খাড়া হয়ে দাঁড়ালে 
লম্বায় 4'5 ফুট, গায়ে অল্প লালচে বাদামী লোম ৷ এরা বনে গাছে থাকে এবং 
প্রধানত ফল খায়। 


১৪০ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


ওয়াটারবাক্‌ ( Waterbuck ) ৪ বড় এক জাতের কৃষ্ণসার ম্‌গ ( antelope ) 
যাদের সাধারণত নদীর ধারে দেখা যায়, যদিও এরা জলা জমিতে মোটেই বাস 
করে না। চার ফুট উচু (ঘাড় অবধি ) প্রাণীদের গায়ে মোটা বাদামী রঙের 
লোম আছে । প7রুষদের সরু লম্বা শিঙ আছে, সামনের দিক থেকে দেখলে 
অণ্বখদ্রাকীত। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দাক্ষণে এদের পাওয়া যায়। 
ওয়াপিটি (810) ); উত্তর আমেরিকার বৃহৎ আকারের একজাতের হরিণ 
বা মগ (৫০০:)। ঘাড় অবধি এদের উচ্চতা পাঁচ ফুট অবাঁধ। এদের 
শিওগুলোও প্রায় পাঁচফুট হয় । এককালে এদের প্রচুর দেখা যেত, বৰ্তমানে 
বেশিরভাগই আছে সংরক্ষিত বনে ( reserved forest )। 

ওয়ার্টহগ ( Warh০৪ ) প্রকাতির অন্যতম কুদর্শন প্রাণী, পালিত শুকরের 
আত্মীয় বিশেষ । এদের লম্বা মাথাটি গড়;ময় ( arty ) অর্থাৎ গ;টিতে 
ভৰ্তি এবং তাতে ওপরাদকে বাঁকানো দুটো গজদন্ত আছে। পুরুষ প্রাণী 
লক্বায় প্ৰায় 5 ফুট (লেজ সহ) এবং উচ্চতায় প্রায় 28 ইণ্ডি হয়। 18 ইনি 
লেজাঁট খাড়া করে রেখে এরা দৌড়ায়। আ্রিকায় সাহারার দক্ষিণে এদের 
বাস, খায় ঘাস বেরি ( 0৩0৩3 ) ইত্যাদি ৷ 

ওয়ার্বলর ( Warbler ) £ 300 প্রজাতি নিয়ে এরা একটি সগায়ক পাখির 
বংশ ৷ চার থেকে পাঁচ ই লম্বা পাঁখদের চণ্জগলো সর; এবং ছংচাল ৷ 
এদের পালকের রঙ অন,খ্জবল ধুসর, বাদামী এবং সবুজ। ইউরোপ থেকে 
অস্ট্রোলয়া অবধি এদের পাওয়া যায় । এদের অনেকেই পরিযায়ণ ( migrating) । 
গানের ওপর নিভর করে এদের অনেক নাম আছে। হিন্দিতে এদের বলে 
ফুদ্‌কী । 

ওয়ালাবি ( Wallaby ) £  অস্ট্রৌলয়া এবং নিউ গিনিবাসী ক্যাঙারূর 
মতনই একধরনের অঞ্কগর্ভ প্রাণী । 24 প্রজাতির বেশিরভাগই খরগোসের 
মাপের, যদিও ৱাশ ওৱালাবিৱা প্রায় তিন ফুট লম্বা (লেজ ছাড়া ) অবধি হয় । 
এরা তৃণভোজী, এদের অনেকেই আজ লাপ্তপ্রায় । 

কইমাছ ( Climbing Perch ) £ ধন্সর সবজে অথবা রূপালী রঙের 9 ইন্চি 
লম্বা মাছ ৷ ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ায় পাওয়া যায় । এদের ফুলকার একটি 
অংশ ফুসফুসের কাজ করে ; ফলে জলের বাইরে এরা অনেকক্ষণ বাঁচতে পারে । 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৪১ 


এরা পাখনা এবং ফুলকাবরণীর সাহায্যে পিঠ ওপর দিকে করে চলাচল করতে 


পারে । 
কচ্ছপ (০6০19) ৪ সরীস্‌প শ্রেণীর অন্যতম বর্গের এই প্রাচীন প্রাণীরা 


দেখতে অদ্ভুত ৷ ওপরে এবং নিচে শস্ত খোলার ভিতর মুল প্রাণীটির মাথা 
এবং পা খোলের গর্ত দিয়ে বাইরে বের করতে পারে । এদের একদল সামুদ্রিক 
(sea turtle ) অন্যরা স্হলবাসী বা মিঠা জলের প্রাণী । সবচেয়ে বড় প্রজাতিরা 
এক মিটার ব্যাসের খোলাবিশিম্ট, ওজনে 200 কেজি । এদের পরমায়ু খুব 
বেশি। স্হলের কচ্ছপ অস্ট্রোলয়া ছাড়া সমগ্র নিরক্ষায় অঞ্চলে পাওয়া যায়। 
কড (০০৫) 8 খাদ্য হিসাবে বহুল ব্যবহৃত একাট সামুদ্ৰিক মাছ, 
আযাটলা্টিক মহাসাগরের উপকুলবত“ অণ্ডলে পাওয়া যায়। লম্বায় 6 ফুট এবং 
ওজনে 100 কোঁজ. অবাঁধ হতে পারে । এই মাছের রঙ সবজে বা বাদামী । 
এরা অন্যান্য ছোট মাছ খায়। 

কণ্ডর (097৫0: ) 2 আমোরকার বৃহৎ শকুনদের কণ্ডর বলা হয়। এরা 
পুরাতন পৃথিবীর ( অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ মহাদেশ ) শকুনদের 
ঘনিষ্ঠ সম্পাকতি নয় । এদের দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, গলা বা মাথায় পালক 
নেই, লম্বা বাঁকানো ঠোঁট । ডানার প্রান্তিক মাপ 10 ফুট, উড়ন্ত পাখিদের 


" মধ্যে অন্যতম বৃহৎ ৷ 


করাত মাছ ( 9৪% i$) £ কুড়ি ফুট দীৰ্ঘ এই মাছের মাথার সামনের দিকটি 
চ্যাপ্টা করাতের মত যার ধারে দাঁত আছে। করাতাঁটই লম্বায় মাছের এক 
তৃতীয়াংশ । এরা উষ্ণ সমুদ্রের উপকূলে বাস করে এবং মাঝে মাঝে নদীতে 
ঢুকে পড়ে এরা কম্বোজ ও কবচ! প্রাণী এবং অন্য মাছ খায়। 

কম্কস (09০9) £ একটি অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়াবাসী অঙ্কগর্ভ প্রাণী । 
আঁকড়িয়ে ধরার উপযনন্ত লেজ সহ 35 ফুট লম্বা । যেখানে বানররা নেই 
সেখানে এরা প্রীতষ্ঠা লাভ করেছে । এরা নিশাচর, কলাপাতা এবং পতঙ্গভূক্‌ ৷ 
কয়পু (০০১8) £ সজারুগোতরীয় একটি বড় তীক্ষতদন্ত প্রাণী । দক্ষিণ 
আমেরিকার জলাভূমিতে এদের আদি বাস ছিল, কিন্ত; এদের লোমস চামড়ার 
{ 100) জন্য এখন উত্তর আমোঁরকা এবং ইউরোপেও পালিত হয় । এরা জলে 
থাকবার উপযুক্ত এবং জলজ উাদ্ভদ খায়। 


১৪২ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


কাইওট (০০১০/5)৪ নেকড়ের সমগোত্ৰীয়, আকারে কিছু ছোট এই 
প্রাণীটি নাক থেকে লেজের আগা অবধি 4 ফুট লম্বা । এদের লোম খয়েরী, 
লোমস লেজটির ডগা কালো রঙের ৷ পশ্চিম আমেরিকার এই প্রাণীটির সংখ্যা 
এখন কমে গেছে ৷ এরা খরগোস, ইদুর জাতীয় প্রাণী, পতঙ্গ এমনকি সান্জ 
অবাধ খায়। 

কাইমন ( Caiman ) ৪ কুমির বগে'র এলিগেটরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এদের 
পাঁচটি প্রজাতিরা 4 ফুট থেকে 15 ফুট লম্বা হতে পারে। এদের দক্ষিণ 
আমেরিকার উত্তরাংশ এবং দক্ষিণ মেক্সিকোতে পাওয়া যায়। 


কোমলাস্হিবিশিষ্ট ( cartilaginous ) মাছেদের মধ্যেকার একটি ছোট 
মৎস্যগোষ্ঠী। হেরিং এই গোষ্ঠীর মাছ । এদের মাথা বড়, পিঠের একটি 


কাক (০1০৮) ৪ একশ প্রজাতি নিয়ে একটি পক্ষীবংশ। আবৰ্জনা 
ভক্ষণকারী প্রজাটিই সবচেয়ে পরিচিত । এরা লম্বায় প্রায় 19 ইণ্ডি, কালো 
রঙের, যদিও মাঝে মাঝে নীল এবং বেগুনী পালকও থাকে। এরা ঘাস থেকে 
আরম্ভ করে, ফল, ছোট প্রাণী ইত্যাদি সবই খায়। পাখিদের মধ্যে এরা 
খুবই বুদ্ধিমান এবং কিছুটা সামাজিক জীবন যাপন করে। 

কীকড়া (079৮) 5 কবচ প্রাণপর্বের একটি প্রাণী । প্রজাতভেদে সমর 
এবং মিঠা জলে বাস করে । এদের দেহ শন্ত খোলায় ঢাকা, সামনের দুটি 
শন্ত দাঁড়ার সাহায্যে এরা শিকার অথবা শত্;কে কাটতে পারে। সামুদ্রিক 
যাস (190) কাঁকড়ার ডানদিকের দাঁড়া বামের চেয়ে বড়। মিঠা জলের 
কাঁকড়ার মাংস মানুষের উপাদেয় খাদ্য । 

, কাকাতুয়া ( Cockatoo ) শুক ( parrot ) জাতীয় এই পাখির 16টি 


যায় ৷ - অত্যন্ত সুন্দর 
দেখতে ৷ পাখিদের বাসস্হান অস্ট্রোলয়া । এরা ঝাঁক বোধে বসে করে এবং শস্য 
ও ফল খায়। 


| 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৪৩ 


কাটল্ফিশ ( 00098} ) ৪ অক্টোপাস এবং স্কুইভ গোত্রীয় একটি কদ্বজী 
প্রাণী ৷ 15 ইণ্ডি থেকে শুরু করে 5 ফুট অবাধ লম্বা 80টি প্রজাতি পৃথিবীর 
সব সমদ্রেই পাওয়া যায় । দেখতে ঢালের মতন যার দ:পাশের অংশটি হল 
অখাঁণ্ডত পাখনা । মাথা থেকে আটটা হাত এবং দুটো কার্ষকা বোরয়েছে 
যাদের আগায় চোষক (9০1০7) আছে । এরা ছোট মাছ, চিংদড়ি ইত্যাদি 
খায়। এরা দেহের রং যখন-তখন পাঁরবর্তন করতে পারে । 

কীটাচুয়া (লি5৫৪০7০৪ ) £ 15 প্রজাতির সকলেই প্রায় একরকম দেখতে ৷ 
আফ্রিকা এবং ইউরেশিয়াতে দেখা যায় । এরা ছ:চো বা শৰ: গোষ্ঠীর, পতঙ্গভূক্‌, 
ছোট প্রাণী এবং ফলও খায়। এদের বৈশিষ্ট্য হল শুকনো লোম দিয়ে তৈরি 
কাঁটার দেহাবরণ। বাইরের দিকে কাঁটার মতন হলেও ভিতর দিকের লোন 
নরম ৷ শীতের দেশের কাঁটাচুয়া শীতানদ্রা ( hibernation ) দেয় | 
কাঠঠোকর। ( ০০dpecker ) £ অস্ট্রোলয়া ছাড়া পাৃঁথবার সর্বত্র এই 
উজ্জল বর্ণের 200 প্রজাতিতে 'িভন্ত পাঁখদের দেখা যায় । এরা গাছের ডালে 
বাগাঁড়তে গর্ত করে বাস করে ৷ এদের চণ্ড; সোজা এবং ছধচাল, পাদুটো ছোট, 
লেজ বলতে শন্ত কয়েকটা পালক ৷ এরা গাছের গায় খন্টে খুটে পোকা ধরে 
খায়। বাকলা ওঠানোর জন্য এরা চণ্ড; দিয়ে গাছের গায়ে ঘন ঘন আঘাত করে 
বলে এদের এই নাম ৷ পোকা পেলে লম্বা জিভের সাহায্যে তাকে ধরে। 

কাঠ পোকা (75) একটি ছোট কালো রঙের পতঙ্গ যার সর; দেহে সর, 
পাখাগুলোর ধার কাটা কাটা । ফুলের মধ্যে এদের প্রায়ই দেখা যায়। এরা 
উদ্ভিদের দেহরস খেয়ে বাঁচে। এরা অনেক সময়ই বাগানের নিকটবতাঁ বাঁড়র 
মধ্যে ঢোকে এবং কাগজের গাদায়, ছাবর পেছনে আশ্রয় নেয় ৷ 
কাঠবিড়াল ( 5৭৬৮৮৫! ) একজাতীয় তীক্ষুদস্তী মুলত গাছাশ্রয়ী প্রাণী, 
ফলম খায়। এদের দেহ এবং মোটা লেজটি ধুসর নরম লোমে ঢাকা । 
চিপমণ্ক, মারমট জাতীয় কাঠাবড়াল অবশ্য মাটিতে গর্ত খংড়ে বাস করে। 
কাদীখেশচা (511০) $ ছোট পা কিন্তু লম্বা চণ্দীবাশষ্ট জলাভূমিতে 
পোকামাকড় খ:টে খাওয়া পাখি। পালকের রঙ ধবাঁচান্রত বাদামী । 
7 থেকে 12 ইণ্চি লদ্বা অনেকগুলো প্রজাতিতে বিভন্ত। পাঁখগুলো জলা- 


জিতেই থাকে । 


১৪৪ এ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


কার্প (Carp ) 5 মিঠা জলের মাছেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে 
এই ধরনের মাছ পাওয়া যায়। শংলত এরা চীন, জাপান এবং মধ্য এশিয়ার 
মাছ, এখন প্রায় সর্বত্র এই মাছের চাষ করা হচ্ছে। ভেজা অবস্হায় এরা জলের 
বাইরেও অনেকক্ষণ বেচে থাকে । এরা উষ্ণ এবং অগভীর পুকুর বা নদীর 
জলে থাকতে ভালোবাসে এবং তলাকার কাদার পোকা থায়। প্রায় 50 বছর 
এই মাছ বাঁচে। স্বাধীন মাছেদের রঙ হালকা সবুজ, যদিও কৃত্রিম প্রজননের 
সাহায্যে এখন এর অনেক রঙ করা সম্ভব হয়েছে। 

ক্যাডার ( Kangar০০ ) ৪ প্রাণিজগতের একটি বিস্ময়কর প্ৰাণী । অস্ট্রোলয়ার 
এই প্রাণীটি অঙ্কগভ$ তৃণভোজণ । এদের সামনের পা দুটো অত্যন্ত ছোট । 
পিছনের দুটো সবল পা এবং মোটা লম্বা লেজের সাহায্যে লাফিয়ে লাফিয়ে 
চলে৷ দরকারে 9 ফুট উচু বাঁধা ডিঙ্গোতে পারে এবং ঘণ্টায় 40 কিলোমিটার 
বেগে দৌড়াতে পারে। আস্তে হাঁটা বা শাবক পালনের জন্য সামনের ছোট পা 
দুটো ব্যবহার করে ৷ ওয়ালাবি ক্যাঙারুই এর ছোট সংস্করণ ৷ 

ক্যাট বিয়ার (Cat bear ) ৪ এরা লাল পাণ্ডা ( panda ) বা ছোট পাণ্ডা 
নামেও পারাচিত। এরা জায়েণ্ট পাণ্ডার নিকটতম জীবিত আত্মীয় । এরা 
হিমালয়ে থাকে। পটার লোমের রঙ লালচে বাদামণ, মুখের দিকটা সাদা এবং 


লেজের দিকে কালচে বলয়াকৃতি দাগ আছে । যদিও এদের মাংসাশণ বর্গের 


অস্তগ'ত বলা হয়, এরা মূলত ফল-পাতা খেয়ে জাবন ধারণ করে । এরা গাছে 
থাকে এবং নিশাচর । 


ক্যাডিদ ফ্লাই (08৫ গল); র 
4000-5000 প্রজাতিকে ক্যাডিস ফ্লাই নামে ঢাকা হয়। পর্ণাগ পতঙ্গেরা 
অনেকটা মথের মতন দেখতে এবং রাত্রে ওড়ে। এদের লাভণরা জলে থাকে 
এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নেয়। ্‌ 
ক্যানারী (০8085) 2 ব্যানার! দ্বীপের ফি (99০1) পাখিদের এই 
নামে ডাকা হয়। বন্য পাখিদের রঙ বাদামী হল, কিন্তু ধরা পড়া অবস্থায় 
অনেক হল রঙের বাচ্চা জন্মাতে দেখা গেছে ৷ এদের রঙ এবং সুন্দর গানের 
জন্য এরা খাঁচার পাখি হিসাবে বিখ্যাত। শস্য দানা এদের খাদ্য । 
ক্যাপুশিন ( Capuchin ) £ এরা দক্ষিণ আমেরিকার ছোট আকারের বানর ৷ 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ১৪৫ 


এদের দেহ এক ফুট, কিন্তু আঁকড়াতে পারে এমন লেজটি তার দুগুণ প্ৰায়। 
40টি পর্যন্ত প্রাণী দলবেধে থাকে এবং ফল ও পতঙ্গ খায়। এরা খুবই 
বুদ্ধিমান প্রাণী । 


ক্যারিবু (০৪0৮০) $ উত্তর আমেরিকা এবং সাইবেরিয়ার বল্গা হরিণ। 
কাঁধের উচ্চতা 5 ফুট এবং ওজন 700 পাউণ্ড অবধি হতে পারে । রঙ বাদামী 
ধূসর, যদিও সাদা অথবা কালো রওও দেখা যায়। এদের বিশেষত্ব হল দ্তী 
এবং প,রুষ উভয়েরই সশাখ শিও আছে । এরা শৈবাল, গাছের পাতা ইত্যাদি 
খায়। 


ক্যাসোয়ারী (0835০%27 ) ৪ নিউীগান এবং উত্তর অস্ট্রেলয়ার বড় 
আকারের উদ্ডীয়ন ক্ষমতাবিহীন পাখি। এদের পালক কালচে ধ্‌সর । মাথায় 
ও গলায় পালক নেই কিন্তু এখানকার চামড়ার রঙ আত উচ্জবল বণেরি। 
ডানা নেই বললেই চলে । এরা লাজুক প্রকীতির এবং সচরাচর দেখা 
বায় না, দরকারে খুব দ্রুত ছুটতে পারে । পোকা এবং ফল এদের মনল 
আহার ৷ 


কিউই (Kiwi) 2 এরা নিউজিল্যান্ডের উড়তে পারে না এমন তিনাট 
প্রজাতির পাখি । দেহের আয়তন মোরগের মতন কিন্তু এদের চণ্ড, লম্বা 
বাঁকানো, যার ডগার দিকে নাকের ফুটো । এরা বনে বাস করে এবং রাতে 
পোকামাকড় ধরে খায় । এদের চোখ ছোট ৷ শ্রবণ এবং ঘ্রাণই এদের প্রধান 


ইন্দ্রিয় । 


কুকুর (7১০৪) [ শারমেয় ] $ কুকুর বংশের ( canidae ) সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিগোষ্ঠী হল কুকুর। এরা নেকড়েদের বংশোদ্ভূত ৷ প্রায় 
8000 বছর ধরে এরা মানুষের সংস্পর্শে এসে এখন গৃহপালিত প্রাণী হিসাবে 
পাঁরগাঁণত হয়েছে । মানুষ নানা প্রজনন পরীক্ষার মাধ্যমে বহন আকার এবং 
রূপের কুকুর তোর করেছে_-100 কেজি ওজনের সেন্ট বান্নাড জাতির কুকুর 


থেকে এক পাউন্ডের খেলনা কুকুর ৷ 


» ৭ | অহীরশ রেড সেটার, ৮। ওয়েলস 
করাগ, ৯। স্কটিশ টোরয়ার, ১০ । সেন্ট 


বার্নাড, ১১ টয় পৃডল্‌, ১৩। পোকিনিজ, 


১৩ ৷ কোর ব্লু টেরিয়ার, ১৪। বক্সার, ১৫। ল্যাৱাডার রিভার, ১৬ । কোলি ৷ 


১৭ ৷ আফগান হাউণ্ড, ১৮ । ব্যাসেট হাউণ্ড, ১৯ ৷ পমেরানিয়ান, ২০। হাস্কি, 
২১। স্কাই টৌরয়ার, ২২ । পাইরেনিয়ান মাউণ্টেন ডগ, ২৩। সিলাইহাম টোরিয়ার, 
২৪ ৷ শিপ ডগ, ২৫ । বেডালংটন টৌরিয়ার, ২৬ বুলম্যাস্টিফ, ২৭ । ড্যাশহাউণ্ড, 
২৮। নিউফাউণ্ডল্যান্ড, ২৯ | ডোভারম্যান, :৩০। পয়েণ্টার, ৩১ ৷ ডালমোঁশয়ান, 
৩২ । 'চিহুয়াহুয়া, ৩৩ ৷ চাউ | ৰ 


১৪৮ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


‘কুট (০০০৮) [ কারণ্ডব ] সারস জাতীয় জলাশ্রয়ী পাখি ৷ এদের রঙ 
কালচে কিন্ত, চণ্ড; এবং তার ওপরের আবরণী উজ্জল সাদা রঙের। এদের 
পায়ের আঙ্গনলগুলো জোড়া নয়। কিন্ত; গোড়ালির কাছে চামড়ার একটা 
ভাঁজ আছে বার সাহায্যে সহজে সাঁতার কাটতে পারে । এরা জলের ওপরেই 
ভাসমান বাসা তৈরি করে ৷ এরা প্রধানত দাঁক্ষণ আমেরিকার পাখি । 
কুমির ( Crocodile ) 2 আঁশাবশিষ্ট বিরাট দেহ সরীসৃপ, লুপ্ত ডাইনোসরের 
নিকটতম আত্মীয় বলা চলে ৷ গ্রীক্মমণ্ডলের নদী এবং খাঁড়িতে এদের দেখা 
যায়। পনেরাট প্রজাতির মধ্যে একটি টৈর্ঘে কুড়ি ফুট লম্বা । এরা জলের 
প্রাণী হলেও রোদে গা পোহাতে ভালোবাসে । বাচ্চারা পতঙ্গ এবং বড়রা 
মাছ খায়। বড়রা পাখি বা অন্যান্য জন্তুও ধরে। 
কেভফিশ ( Cave fish ) [ গুহা মাছ] ঃ 32ট প্রজাতির মাছ তাদের 
সারা জীবন মাটির তলার গহো বা জলাশয়ে কাটায় । এদের গায়ে রঙ নেই, 
অশিহাঁন দেহ গোলাপী মতন দেখতে হয়। বেশিরভাগ প্রজাতিই অন্ধ। 
সবচেয়ে বড় মাছরা আট ইাণ্চ লম্বা । এরা ম্‌লত পতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ 
করে। একজাতের মাছ বাদড়ের বিষ্ঠা খায় বলে কথিত আছে। 
কেম্নে। ( Millipedes ) £ ডিগ্লোপোডা শ্রেণীর 6500 প্রজাতিকে সাধারণ 
ভাবে সহস্ৰপদী ( millipede ) বলা হয়, কেন্নো তাদেরই একটা গোষ্ঠী । 
এদের বৈশিণ্ট্য হচ্ছে এদের খণ্ডত দেহখণ্ডের প্রত্যেকটি থেকে দুজোড়া করে 
পা বেরোয়। এরা পচা বস্তুর ওপর বাস করে এবং শাকাহারী। শত্রুর 
আক্রমণের সাথে সাথে এরা দেহ গুটিয়ে গোল হয়ে যায় । 
কোকিল (08৩০০) ; 12 ইঞ্চি লম্বা এই পাখিটি 
ডিম পাড়ে। ইউরোপের পাখিরা পরিষায়ী, 
উড়ে আসে ৷ এরা সবরকম পতঙ্গ, এমনাক শ' 
বংশে অনেকগুলো প্রজাতি আছে, কিন্তু 


থেকে এদের নাম এই রকম হয়েছে। ভারতবর্ষের কোকিল ডাকে ণ্কুহ: কুহন” 


অন্য পাখির বাসায় 
আফ্রিকার গ্রণ্মমণ্ডল অবাধ 
"য়াপোকা অবধি খায়। এই 


বলে। বসন্তের প্রারম্ভে এদের খুশীর ডাক শোনা যায়। 
কোটি (০০80) ৪ একটি ছোট ব্যাকুন বংশীয় মাংসাশী ্তন্যপায়ণ প্রাণী। 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ১৪৯, 


এবং লম্বা মুখ (90000)। এদের রঙ লালচে বাদামী। এরা খুবই 
পরিশ্রমী জন্তু, সব সময় ছোট মেরুদণ্ড বা অমেরদুদম্ডা প্রাণী খংজে বেড়ায় ৷ 
এরা মাঝে মাঝে গাছে ওঠে । ফলও খায়। তিনটি প্রজাতির বাসা দক্ষিণ 
আমেরিকার বনে ৷ 

কোবরা (6০678) ঃ আফ্ৰিকা এবং এশিয়ার একটি বিষান্ত সাপ। গড়ে 
সাত ফুট লম্বা প্রাণীটি বিরক্ত বা রুষ্ট হলে ফণা ধারণ করে। আমাদের দেশে 
গোক্ষুরা বা গোখরো সাপ এই জাতের ৷ এরা ইদুর জাতীয় প্রাণী খায়। 
আফ্রিকার একট প্রজাতি 8 ফুট অবাধ বিষ ছিটাতে পারে । আফ্রিকার রাজ 
গোক্ষুরা (King ০০০৭ ) সবচেয়ে বড় প্রায় 18 ফুট লম্বা এবং সবচেয়ে বিষান্ত 
কোঁয়াল! (7০18 ) ৪ অস্ট্রৌলয়ার বিখ্যাত স্তন্যপায়ী প্রাণী যাদের 
ক্যাঙ্গারুর মতন বাচ্চা রাখবার উপযুক্ত একটি স্হলী (79০8০) আছে। এরা 
অপোসামদের ( 00990 ) সাথে সম্পাঁকতি। এদের দেখতে ছোট ধুসর 
রঙের ভল্পকের মতন, মুখটা পাখির ঠোঁটের মতন সরদ এবং কান-দট লোমশ । 
এরা দ:ফুট উচু এবং ওজন 33 পাউন্ডের মতন ৷ এদের লেজটা খুবই ছোট । 
এরা নিশাচর, এবং মূলত ইউকেলিপটাস গাছের পাতা খায় এবং খদব কমই 
গাছ থেকে নামে । 

কোয়েলাকান্থ (0০০০19০9011) £ একজাতীয় প্রাচীন ফুসফুস মাছ যা গত 
7 কোটি বছর আগে লণ্ড হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হত৷ 1938 খণাস্টাষ্দে 
দক্ষিণ আফ্রিকার উপকুলে প্রথম নিদৰ্শন ধরা পড়ে । মাছের বিবর্তনের প্রথম 
দিকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে রয়েছে বলে এদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলা 


য়। 

কোড়ি কড়ি (0০৮১০ )ঃ একটি মাংসাশী সাম:দ্ৰিক কম্বোজ প্রাণী, 
সামযা্রক শামুকদের সমগোত্রীয় । শক্ত খোলার একদিকে একটা মাত্র লম্বা ছিদ্ৰ 
(910) থাকে । ভারত এবং প্রশ্নান্ত মহাসাগরেই এদের বেশি দেখা যায়। 
খরগোশ (1২9৮1) [ শশক ]$ তাক্ষমদশ্ত ও বর্গের এই প্রাণীরা মাটির 
তলায় গর্ত খণড়ে বাস করে। এই গর্তগুলোর বাইরে যাবার অনেকগুলো করে? 
মুখ থাকে। এরা শাকপাতা খায়। গ্রীষ্মে এদের স্ত্রীরা পাঁচ ছয় সপ্তাহ 


১৫০ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


পরপর অনেকগুলো করে শাবক প্রসব করে। এদের প্রায় 50ট প্রজাতি 
গৃহপালিত প্রাণী । 

গণ্ডার ( Rhin০cer০os ) ৪ শল্ত চামড়ার বর্ম আটা একটি স্তন্যপায়ন প্রাণী, 
ঘোড়াদের সাথে সম্পক যন । এরা দেহের ভার তাদের পায়ের মাঝের খুর দিয়ে 
বহন করে, যদিও গণ্ডারের পায়ে মাঝের খুরের দুদিকে একটা করে খুর 
আছে। এদের মাথায় একটা অথবা দুটো করে খড়গ আছে। খড়গগনলো 
চুল জাতীয় তন্তু একত্ৰিত হয়ে তৈরি ৷ এদের পাঁচাট প্রজাতির দুটি আফ্রকা, 
একটি ভারতবর্ষ এবং দুটি দাঁক্ষণ-প/ব“ এশিয়ায় পাওয়া যায়। এরা 4 থেকে 
6'5 ফুট উ'চু ৷ ভারতীয় গণ্ডারের ওজন প্রায় 2'5 টন। এতসব সত্বেও এরা 
অন্যতম দ্রুতগামী প্রাণী ৷ এরা নিরামষাশী। 

গর্দভ (4১১) ঃ চলতি নাম গাধা । এটি একজাতীয় ছোট মাপের বড় কান- 
বিশিষ্ট ঘোড়া জাতীয় প্রাণী । উত্তর আফিকা এবং মধ্য এশিয়ায় এর দুটি 
প্রজাতি পাওয়া বায়। এদের বোশর ভাগই এখন গৃহপালিত জন্তু। গাধা 
এবং ঘোড়ার মধ্যে প্রজননের ফলে উদ্ভূত খচ্চর নামক প্রাণীটি পাবত্য অঞ্চলে 
মাল বহনের কাজে লাগে । 

গ্যাজেল ( 9৪%15 ) ৪ পাতলা এবং সুন্দর দেখতে একজাতের আযাণ্টিলোপ । 
পর্ষদের মাথার দ:টি শিঙ দুদিকে খেলানো, স্ত্রীদের শিঙ খুব ছোট হয় 
পা। এদের ম*খে সাদা এবং তার নিচেই কালো রঙের ছোপ দেখা যায়। 
আফ্রিকায় 10 প্রজাতির গ্যাজেল দেখা যায়। 

গাঙচিল ( Tern, 9811) 3 কয়েক প্রজাতির সরুদেহের সামযদ্রক পাখিকে 
সাধারণ ভাবে গাঙচিল বলা হয়। হিন্দিতে 15:-কে কুররী এবং ৪811-কে 
ঘোমরা বলা হয়। এদের ভানাগুলো সরু এবং ছচাল এবং লেজটি 'ন্রিশুলের 
মত (forked )। এদের চণু সরু এবং পা ছোট ছোট । এদের রঙ হয় সাদা 
নয় কালো, লম্বায় 10 থেকে 15 ইণ্চি। গ্রীক্মমণ্ডলে বেশ হলেও প্রায় সর্বত্রই 
এদের দেখা যায়। ৰি 

গাঞ্সি ( 9009 ) ৪ দক্ষিণ আমেরিকার একটি ছোট এবং জনপ্ৰিয় আকুই- 
রিয়াম ( aquirium ) মাছ। পুরুষরা এক হণ্ডি লম্বা রঙীন মাছ, কিন্তু 
স্তীরা ম্যাটমেটে রঙের, দুই ইণ্ডি লম্বা হয়। এরা মশার ডিম খায়। স্বীরা 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৫১ 


বাচ্চা প্রসব করে, যাদের অনেককেই আবার খেয়ে ফেলে ৷ কৃত্রিম ভাবে এদের 
অনেক রঙীন প্রজাতির সৃষ্টি করা হয়েছে ৷ 

গিনিপিশ (010৩8 2 )$ দক্ষিণ আমেরিকার একটি বৃহৎ বংশের 
তীক্ষদরদন্ত বর্গের প্রাণী । স্বাধীন ভাবে এরা মাটির নিচে গর্ত খনড়ে বাস করে 
এবং রাত্রে শাকপাতা খেতে বাইরে আসে ৷ দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা 
এদের মাংস খায় । বৰ্তমানে এদের অনেকেই গৃহপালিত এবং চিকিৎসার কাজে 
নমুনা প্রাণী হিসাবে ব্যবহৃত হয় । দেখতে ছোট খরগোশের মতন । 

গিবন (01007. ) £ সবচেয়ে ছোট, চণ্ডল প্রকাতর বনগানুষ। {তন থেকে 
চারফুট লম্বা প্রাণীটির হাত দুটি অস্বাভাবিক লম্বা । এই হাতের সাহায্যে 
এরা গাছ থেকে গাছান্তরে দুলে দলে চলে । দক্ষিণপূব-এশিয়ায় এদের 
বাসভুমি । খায় সাধারণত ফল, কিম্তু গাছের পাতা পতঙ্গ এমনকি ধরতে 
পারলে ছোট পাঁখও এদের খাদ্য । পুরুষ, স্ত্রী এবং বাচ্চাদের নিয়ে এরা 
পরিবার হিসাবে বাস করে । 

প্ৰীজ্‌লি (09:1525 ) ৪ উত্তর আমেরিকার বাদামী ভল্ল,কের সাথে নিকট 
সম্পকর্যান্ত পশ্চিম আমেরিকা, কানাডা এবং আলাস্কার একটি ভল্লদক। এরা 
খুবই হিংস্ৰ, বিশেষ করে যখন এদের সাথে শাবকরা থাকে । এরা মাছ, পতঙ্গ, 
ফল, ছোট প্রাণী এবং মৃতদেহ খায়। শীতকালে এদের বাচ্চা হয়। পঢুরুষরা 
সাধারণত একলা থাকে । 

গোরিল। (0০719 ) ৪ পশ্চিম আফ্রিকার একটি বনমানদষ প্রজাতি । অন্য- 
রকম বলা হলেও আসলে এরা খুবই শান্তিপ্রিয় প্রাণী, ফলমূল এবং বল্কল 
খেয়ে জীবন ধারণ্‌ করে । সারাদিন মাটিতে কাটিয়ে রাতে এরা গাছের ডাল- 
পালায় বোনা বিছানায় শুতে যায় । এরা ছোট বয়সে গাছের ডালে দোল খেয়ে 
বেড়ালেও বয়স হলে সাধারণত চার পায়ে হাঁটে । 

ঘড়িয়াল ( G৭ria! )£ উত্তর ভারত এবং পাকিস্তানের নদীতে বাসকারী = 
লম্বা সরু মুখাবশিষ্ট কুমির। এরা 20 ফুট অবাধ লম্বা হতে পারে, এবং 
অন্যান্য কুমিরের তুলনায় বেশিক্ষণ জলে থাকে । এরা মাছ খায়। . 
যুণপোকা ( /০০010052 ) ৪ এরা কাঁকড়ার সাথে সম্পাৰ্কিত একজাতায় 


কবচী শ্রেণীর প্রাণী । এরা কবচীদের মধ্যে একমাত্র সফল স্হলবাসী গোষ্ঠী । 


১৫২ প্রাণিজগ্তের হাজারো খবর 


314 ইণ্ডি লদ্বা প্রাণীদের দেহ সাতাঁট খণ্ডে বিভন্ত যারু প্রত্যেকটির থেকে এক 
জোড়া করে পা বেরিয়েছে । এরা সাধারণত সম্যাৎসেতে স্হানে থাকে এবং 
পচনশীল পদাৰ্থ" খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ৷ 


ঘোড়া (০75৩ )৪ বিজোড় খুরাবশিষ্ট ( Perrisodactyla ) বগে'র 
অন্যতম প্রধান এবং পরিচিত প্রাণী । বর্তমানে এরা প্রায় সকলেই গৃহপালিত 
যাঁদও ইউরোপ এবং এশিয়ায় টারপান ( tarpans ) নামক বন্য ঘোড়া এখনও, 
পাওয়া যায়। এরা তৃণভোজী প্রাণী এবং দ্রুত গাঁতশীল। 


চমরী গাই (0৪০5 ) ৪ ইউরোপ এবং এশিয়া মাইনরের পাবত্য 
অঞ্চলের একটি প্রাণী । চারফুট উচু এই শন্ত সমর্থ শাকাহারা প্রাণীদের ওজন 
90 পাউণ্ড এদের মাথায় চোখা শি আছে । এদের গায়ের বড় লোমের 
রঙ হালকা বাদামী ৷ এরা ভেড়া এবং আ্যাস্টিলোপের মাঝামাঝি, ভেড়া সদৃশ 
প্রাণী। 

চিতা! ( Cheetah ) 2 বড় পাৰ্ণবাঁশদ্ট, গায়ে কালো ফুটাক দেওয়া এক. 
জাতীয় বাঘ যাদের চোখের কোল থেকে মুখের ধার অবধি কালো ডোরা দাগ 
দেখা যায়। এরা বোধহয় সবচেয়ে দ্রুতগামণ প্ৰাণী ( ঘণ্টায় 105 কিঃ মিঃ), 
এবং এরা ছুটে আযাণ্টিলোপ ধরে । বৰ্তমানে আফ্রিকার পর্ব প্রান্তে এদের 
পাওয়া যায়। নি 


চিংড়িমাছ (24579. ) $ এরা গলদা চিংড়ি (10680) জাতীয় এক 
ধরনের কবচী প্রাণী এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার অংশবিশেষ ব্যতীত সর্বত্র 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । এরা জলে বাস করলেও অনেক সময় রাতে 


ডাঙায় উঠে আসে ছোট পোকামাকড় খাওয়ার জন্য। 
চিঞ্চিল। ( ০hinchill৪ ) ৪ দক্ষিণ আমেরিকার কাঠবিড়াল জাতীয় তাক্ষম- 
দন্ত প্রাণী, তাদের নরম ধুসর রঙের লোমের (07) জন্য বিখ্যাত । এদের 
পিছনের বড় পাগুলো অনেকটা খরগোশের মতন। শুক পার্বত্য অণ্ডলে৷ 
গর্ত খংড়ে এরা বাস করে এবং তৃণ ও গু্মাঁদি খায় । 


চিপমন্ধ ( Chipmunk ) 8 এক জাতের কাঠাবড়াল যারা মাটিতে বাস করে 
এবং ঘাস, ফল ও ছোট প্রাণী খায়। দেহ 4410 ই এবং এর ওপর লম্বা 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৫৩ 


লোমস লেজ ৷ এরা শীতকালের জন্য খাদ্য বাঁচিয়ে রাখে, যাঁদও শীত নিদ্রা 
দেয় না। 
চিল (715) £ একজাতের শিকারী পাখি, ডানা ছঃচাল এবং পড়ছে দ্বিশঙ্গ 
(forked )। এশিয়া, আফ্ৰিকা, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় তন জাতের 
চিল দেখা যায় । এরা সাধারণত বৃক্ষসহ উপত্যকার থাকে এবং মাছ, ছোট 
প্রাণী এবং মৃতপ্রাণী খায় । 
ছুচে। (21০1০) ৪ কাঁটাচুয়া বা শ্রুর সাথে সম্পর্কয;ন্ত, উত্তর গোলাধে'র 
প্রাণী । এরা বেশিরভাগ সময়ই মাটির তলায় গর্ত খ$ড়ে বাস করে। এদের 
চোখের কোন শান্তি নেই বললেই চলে, তাঁর শ্রবণ এবং প্রাণশন্তির সাহায্যে 
চলাফেরা করে ৷ এরা কে'চো এবং অন্যান্য পতঙ্গ খায়। কয়েক ঘণ্টা পর 
পর খাবার খেতে হয় বলে এরা গর্তে খাবার জমা করে রাখে । 
জলসর্প ( Water ৪81৩) $ এরা মিঠা জলের সাপ, পৃথিবীর সর্বত্র দেখতে 
পাওয়া যায়। এরা খুব সহজেই কামড় দেয় কিন্তু এদের বিষ নেই ৷ পশ্চিম- 
বাংলায় দাড়াশ এই জাতীয় সাপ ॥ 
জাগুয়ার (18888) ৪ আমেরিকার সবচেয়ে বড় বাঘ, 300 পাউণ্ড অবাধ 
ওজনের হয়। এদের হলদে লোমের ওপর কালো ফুটকি থাকে একটির 
চারিদিকে আরো চার পাঁচটা করে সাজান । এরা গভীর জঙ্গলে থাকে । 
জিরাফ (91016 )৪ লম্বা পা এবং আশ্চর্যজনক লম্বা গ্রীবাবিশিষ্ট এই 
জোড়া খুরবিশিষ্ট প্রাণীটি পৃথিবীর উচ্চতম । পর্ণ বয়স্ক পুরুষের মুখ 
18 ফুট অবাধ উ'চুতে পেশছাতে পারে। এদের একটিই প্রজাঁত তবে অনেকগুলো 
জাতের হয়। এরা আফ্রিকার পর্বের এবং দক্ষিণের তৃণভূমিতে বাস করে ৷ এরা 
গাছের কচিপাতা খায় । পূর্ণ বয়স্ক জিরাফের কোন শত্রু নেই বললেই চলে । 
শসংহরা মাঝে মাঝে আক্রমণ করলেও শন্ত খুরবাশষ্ট পা এদের রক্ষা 
করে ৷ 
জেব্র। (Zebra )$ঃ ঘোড়া এবং গাধাদের আত ঘনিষ্ঠ বিজোড় খুর- 
বিশিষ্ট এই প্রাণীরা আফ্রিকার তৃণভামতে থাকে । এদের গায়ের ডোরাকাটা 
দাগ দেখে এদের সহজেই চেনা যায় ।: বর্তমানে এদের তিনটি প্রজাতি দেখা 
যায়। এরা তৃণভোজী এবং সিংহদের প্রিয় খাদ্য । 

১০ 


১৫৪ প্ৰাণিজগতের হাজারো খবর 


জেক (3-5৩০) ৪ কে'চোদের নিকট আত্মীয়, খণ্ডিত দেহের জলজ কৃমি । 
এদের মুখে শক্ত চোষক আছে যার সাহায্যে বড় প্রাণীর দেহ থেকে রক্ত চুষে 
খায় । অনেক সমর শামুক এবং মাছেদের দেহে পরজীবী হিসাবে থাকে এবং 
পতঙ্গ বা ছোট প্রাণী খায় 

(জৌনাকি (175 ) [ খদ্যোত ] $ একধরনের পোকা ( ৮০০০ ), উড়ন্ত 
অবস্হায় যাদের গা থেকে উজ্জ্বল আলো বেরোয়। এই আলো একধরনের 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এদের উদরের অণ্কদেশ থেকে আসে । গ্রীচ্মমণ্ডলের 
জোনাকির আলো শীতের দেশের জোনাকির চেয়ে উদ্জবলতর ৷ 

জৌরিলে (2০715 ) ৪ এরা প্রকৃতিতে এবং চেহারায় স্কংকদের মতন, তবে 
এদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয় । এরা বরং উইজলদের সাথে সম্পাঁকতি ৷ সাদা 
বা কালো রোগাটে প্রাণীগমলো 2 ফুট লম্বা, যার অর্ধেকটাই লেজ ৷ বিরন্ত 
করলে এরা দডগন্ধ্যুন্ত একটা তরল পদার্থ ত্যাগ করে। এরা সমগ্র আফ্রিকা 
জুড়ে থাকে এবং ই“দুর, পতঙ্গ ইত্যাদি খায় । 


বিবঝিপোক।| ( Cricket ) ৪ ঘাসফাড়ংদের ( ৪৮৭55০০০০1 ) 1নকট আত্মীয় 
এই পতঙ্গরা 90টি প্রজাতিতে সমগ্র পৃথবাঁতে ছাড়িয়ে আছে। এদের পিছনের 
বড় পার সাহায্যে এরা লাফাতে পারে এবং এদের বড় সর; দুটো শু 
(antenae ) আছে । এদের পুরুষরা ডানায় ডানার ঘষে একধরনের উচ্চ- 
স্বরের আওয়াজ করতে পারে। এরা ঝোপের মধ্যে থাকে এবং প্রায় সবকিছুই 
খায়। রাতের বেলায় এরা শব্দ করে এবং খাদ্য খায় । উচ্চিংড়ে একধরনের 
িশবপোকা । 
ট্যাকিন ( [লা )$ অর্ধেক ভেড়া এবং অর্ধেক আ্যান্টিলোপ মোটাসোটা 
একজাতীয় প্রাণী ৷ এদের উচ্চতা 3'5 ফুট, এবং ওজন 500--600 পাউণ্ড ৷ 
পঢরঢুষরা হলদে গোছের, পিঠে কালো দাগ, স্ত্রীরা ধূসর এবং শাবকরা কালো 
রঙের হয়। পশ্চিম চীনের পার্বত্য জঙ্গলে থাকে এবং বাঁশ খায় ৷ 


ট্যাপির (7901 )$ ঘোড়া এবং গণ্ডারের সাথে সম্পৰ্কিত একটি মোটা- 
সোটা স্তন্যপায়ী প্রাণী এরা 6 ফুট লম্বা এবং কাঁধ অবাধ উচ্চতা 40 ইণ্ডি । 
এদের মুখটা ছঃচাল যেন ছোটখাট একটা শংড়, এবং দেহ ছোট খোঁচা খোঁচা 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ১৫৫ 


লোমে ঢাকা ৷ গ্রাণ্মমণ্ডলের আদ্র জঙ্গলে এদের বাস । একটি প্রজাতি থাকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং অপর তিনটি থাকে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় । 


ট্যাপর 


| এরা গাছের কচি পাতা পল্লব ইত্যাদি টেনে টেনে খায় এবং কিছ; জলজ উদ্ভিদ 

৷ খায়। এরা জলের মধ্যে বহু সময় কাটায় ৷ 

| ট্যারাণ্টুলা ( Tarantuও ) $ দাক্ষিণ আমেরিকার রাক্ষুসে লোমস মাকড়সাকে 
সাধারণত এই নামে ডাকা হয়। এরা পাখি ধরে খায়। তবে প্রকৃত 

| ট্যারাণ্টুলা মাকড়সা এক ই লম্বা, পাওয়া যায় দক্ষিণ ইটালিতে। এদের 
কামড় বেদনাদায়ক, যদিও মারাত্মক নয়। 
টাকাহে (8107৩ ) ৪ নিউাজল্যাণ্ডের একটি লুপ্তপ্ৰায় উদ্ভীয়ন ক্ষমতাহীন 
পাখি। এরা কুটের সাথে সম্পকিতি, উচ্চতায় 18 ইণ্ডি ৷ দেহ সবুজ এবং 
নীল রঙের, এবং ঠোঁটটি গোলাপী বা লালচে । এরা জলাভূমিতে থাকে এবং ' 
একমান স্নোগ্রাস ( 5০% 81859 ) নামক উদ্ভিদের পাতা এবং বীজ খায়। 
টারপন (77207 ) ৪ সামুদ্রিক এবং মিঠা জলের মাছ, 8 ফুট পর্যন্ত লম্বা 
হয় এবং কাঁকড়া ও অন্য মাছ খায় । সমুদ্রে বরশিতে এই মাছ ধরা খুবই 


,জনাপ্রিয় । 


১৫৬ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


টিকটিকি (9০০৮০) এরা গিরাগটি (11527) জাতীয় প্রাণীর একাঁট 
বংশ ৷ এদের পায়ের থাবা খুব বড় এবং তাতে আঁত সক্ষম নখর আছে যার 
সাহায্যে যে কোন খাড়া মসৃণ তলে এরা স্বচ্ছন্দে ওঠা-নামা করতে পারে ৷ এরা 
গ্রীচ্মমণ্ডলে থাকে, বিভিন্ন প্রজাতির দৈর্ঘ 1-_14 ইন্চি পর্যন্ত । এরা সাধারণত 
গাছে বাস করলেও অনেক সময়ই মানুষের বাড়িতে বাসা বাঁধে এবং ছোট 
কীটপতঙ্গ খায় ৷ 

টুন| (Tuna ) ৪ এরা বৃহৎ আকারের সামুদ্রিক মাছ ৷ জ্যাটলাণ্টিক এবং ভুমধ্য ' 
সাগরের নীল পাখনাবিশিষ্ট টুনারা লম্বায় 14 ফুট এবং 1800 পাউণ্ড অবধি 
ওজনের হয়, যদিও এরা গড়ে এই মাপের অর্ধেক হয়। এদের দেহ খুব সুডৌল, 
ওপর দিক ঘন নীল বর্ণের এবং তলার দিকটা রুপালী । এরা সমুদ্রের উপার- 
তলে থাকে এবং হেরিং জাতীয় মাছ খায়। এরা মানুষের একাঁট গরাত্তপর্্ণ 


খাদ্য । 

ট্রাউট (1:০8) ৪ উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে এই গাছ ধরা একটা 
জনাপ্রয় নেশা । এরা স্যালমন মাছের সমগোত্রীয় । এরা শীতল ঝর্ণার জলে 
এবং গভীর জলাশয়ে থাকে । বিভিন্ন মাছের ভোঁড়তে এদের চাষও করা হয়। 
ডগফিশ (D০৪5 ) ৪ একজাতায় ছোট হাঙরদের এই নামে ডাকা হয়৷ 
ইউরোপের সমদ্দ্রতীরবতাঁঁ অঞ্চলে এই হাঙরগুলি প্রচুর পরিমাণে আছে । এরা 
লম্বায় লেজসহ 3'5 ফুট এবং এদের চামড়া অত্যন্ত খসখসে । 

ডাইভার ( Diver ০৮ Lo০ns ) ৪ হালের মতন দেখতে সুডৌল দেহা জলের 
পাখি ৷ এদের চণু সোজা এবং ছ:চাল এবং ডানা ছোট । এদের পাগ;মলো দেহের 
পিছনাঁদকে অৱস্হিত ফলে এরা যাঁদও সাঁতারে খুবই পটু কিন্তু, ভালো করে 
হাটতে পারে না। পৃথিবীর উত্তর ভাগে এদের চারটি প্রজাতিকে দেখা যায় । 
এরা প্রধানত সমণদ্ৰের তারবতাঁ অণ্ডলে মাছ রায় কিন্তু ডিম পাড়ার সময় তাঁর 
অঞ্চল থেকে অনেকটা ভিতরে ঢুকে আসে । 

ডিঙ্গে| (19178) ৪  অস্ট্রেলয়ার বন্য কুকুর। যে অনপকয়েকটি অমরা- 
বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী ইউরোপিয়ানদের আগে অস্ট্রোলয়াতে গিয়ে পেশীছেছিল» 
ডিঙ্গো তাদের অন্যতম ৷ দক্ষিণ এশিয়া থেকে আগত আদিবাসীদের সাথে এরা 
অস্ট্রোলয়া পেশীছায়। লালচে বাদামী রঙের এই কুকুরগুলোর উচ্চতা 20 ই 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৫৭ 


কানদণটৌ খাড়া এবং ছচালো, এবং লেজটি লোমস ৷ এরা ছোট দলে থাকে 
এবং ভেড়া, ওয়ালাবি, ক্যাঙারু ইত্যাদি মেরে খায় ৷ 

ড্গল্গ (1908০78)৪ সাল জাতীয় জলের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা লম্বায় আট 
ফুট ৷ এদের হাতের মতন পাখনা (1197০) এবং চওড়া লেজটি জল কাটার 
উপযদুন্ত। ভারত মহাসাগরের উষ্ণমণ্ডলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এরা থাকে। 
এরা জলজ উদ্ভিদ খায় এবং প্রায়ই নদীতে ঢুকে পড়ে ॥ এরা ম্যানেটির 
(manatee ) সগোতরীয়, এবং দ:-দলকে একত্রে সামুদ্রিক গর (১০৪ ০০৮) বলা 
হয়। এরা ছোট ছোট পারিবারিক দলে বাস করে ৷ 


খং চপ 


ডুগঙ্গ 


ভূরুকুলি ( Douroucouli ) ৪ পৃথিবীর একমাত্র নিশাচর বানর । এদের 
পে'চক বাদর নামেও আভহিত করা হয় এদের বড় চোখ এবং পে'চার মতন 
মুখের জন্য । লেজসহ এদের দৈৰ্ঘ 2 ফুট । এরা নিঃশব্দে গাছে গাছে ঘুরতে 
পারে কিন্তু প্রয়োজনে মুখ দিয়ে নানা বিচিত্র এবং জোরালো আওয়াজও করতে 
পারে। পতঙ্গ, ছোট পাখি এবং স্তন্যপায়ারা এদের খাদ্য । এরা দক্ষিণ 
আমেরিকার আর্দ্র বনভুমিতে থাকে । 

ঢোল ( Dole )৪ ভারতের বন্য কুকুর! এরা অবশ্য নির্ভেজাল কুকুর 
নয়। এদের কানগুলো গোল গোল এবং মুখটা ভোঁতা । রঙ ধূসর বাদামী 
এবং লোমস লেজটির আগা কালো ৷ ভারত, মালয়েশিয়া, চীন এবং রাশিয়ার 
কিছু অংশে ঢোলদের দেখা যায়। 100টি বা তার বেশি প্রাণী দলবে'ধে থাকে 
এবং ছুটে হরিণ বা অন্য প্রাণী শিকার করে । এরা বাঘ এবং লেপাড'দেরও 
আক্রমণ করে, অবশ্য মানুষদের আক্রমণ করে না বলেই ধারণা করা হয় 


১৫৮ ৰ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


তিমি (01৩) এরা আঁতবহৎ সামনদ্ক স্তন্যপায়ী প্রাণী । এদের 
একাট প্রজাতি নীল তাম ( blue whale ) পাঁথবীর বৃহত্তম প্রাণী | লম্বায় 
100 ফুট এবং প্রায় 150 টন ওজনের হতে পারে ৷ এদের কোন দাঁত নেই, 
মুখের ভেতর শন্ত কাঁটাযুক্ত পাটি (9৪৪৫) থাকে । এরা সমুদ্রের আঁতক্ষদ্্র প্রাণী 
প্ল্যাংটন খেয়ে বাঁচে । এরা শীতে মেরু সাগরে এবং গ্রীষ্মে দাক্ষণে উষ্ণতর 
সমুদ্রে চলে আসে ৷ এদের শাবকরা জন্মের সময় 24 ফুট হয়। এরা আজ 
অবলদাপ্তর পথে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ , 

স্পার্ম তিমি ( 5perm whale ) হল দাঁতাল তিমিদের মধ্যে দীর্ঘতম, পুরুষরা 
60 ফুট এবং স্ত্রীরা অর্ধেক ৷ এদের মাথাটি বিরাট কিন্তু দিনচের চোয়ালটা 
অপেক্ষাকৃতভাবে খুবই ছোট ৷ এদের 56ট শঙ্কু আকাতর দাঁত আট ই করে 
লম্বা উষ্ণ সমদুদ্রেই এদের বেশি দেখা যায় । এরা মাছ, স্কুইড এবং সীলমাছ 
খায়। 

শ্বেতাতাম (০1059 ) প্রজাতিরা গড়ে 14 ফুট লম্বা, মের;সাগরে থাকে ৷ 
তিলাপিয়। ("18018 ) 2 আফ্রিকা এবং মধ্য-পূর্ব এশিয়ার প্রায় 100 
প্রজাতির মিঠাজলের মাছকে 'তিলাপিয়া বলে ৷ এদের মাথাটি বড় এবং দেহ 
চ্যাপ্টা। এরা 8--12 হণ লম্বা হয় এবং পুকুরে বা স্রোতহীন নদীতে 
জন্মায় । এরা জলজ উদ্ভিদ খায় এবং [ডিম বা বাচ্চাদের মুখের মধ্যে নিরাপদে 
রাখে ৷. এরা বহস্হানে মানুষের উপাদেয় খাদ্য ৷ 

(তৌতী। ( Parakeet ) $ অনেকগুলো ছোট মাপের উজ্জল রঙণন শুকবংশের 
পাঁখকে এই নামে আঁভাহত করা হয়। বাঁদ্রকা এই জাতের পাঁখদের মধ্যে 
খুবই পারচিত। এদের পঢ়চ্ছ সাধারণত লম্বা হয়৷ 

থাইলেসাইন ( 51806 ) ৪ এরা কুকুরের মতন দেখতে মাংসাশী অৎ্ক- 
গর্ভ প্রাণী, তাসমান নেকড়ে ( Tasmanian ০16) নামেও বিখ্যাত ৷ এদের 
তিন ফুট লম্বা দেহের সামনের দিকটা কুকুর সদৃশ হলেও পিছন দিকটা 
ক্যাঙারুর মতন ৷ এদের রঙ হালকা বাদাম, 1পছন দিকে গাঢ় দাগ দাগ 
থাকে৷ একসময়ে অস্ট্রৌলয়ায় এদের বহ; সংখ্যায় দেখা যেত, কিন্তু বর্তমানে 


টাসমানিয়ার বনে কেবল দেখা যায় ॥ এরা ছোট ওয়ালাব এবং পাখি শিকার 
করে খায়। গৈ 
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নলমাছ (7219151 )৪ লম্বা সরু দেহ এবং লম্বা মুখবিশিষ্ট এক জাতের 
মাছ ৷ এরা মাঝে মাঝে মাথার দিকে এগিয়ে না গিয়ে দেহ খাড়া রেখে এগোয় । 
এদের পুরুষরা ডিম এবং বাচ্চাদের শরীরের মধ্যে একটি স্ছলীতে রাখে । এদের 
দেহের বাইরের দিকে শক্ত একটা বর্ম আছে যার সাহায্যে এরা শত্রুর হাত থেকে 
নিজেদের রক্ষা করে । 

নেকড়ে ( Wolf )$ গৃহপালিত কুকুরের পুরর্পুরূষ এই নেকড়েরা সমগ্র 
উত্তর গোলাধ জুড়ে বাস করত । বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপের জঙ্গলে এবং 
আমেরিকাতে দেখা যায়। এদের দেহ প্রায় 4 ফুট লম্বা (লেজসহ ) এবং 
উচ্চতায় 38 ইণ্ডি এরা ছোট দল বে*ধে শিকার করে ৷ এরা তাড়া করে বিভিন্ন 
প্রাণীকে দৌড়ে ক্লান্ত করে শেষে শিকার করে ৷ 

পঙ্গপাল ( Locust ) ৪. একজাতের বড় ঘাসফড়িং যাদের সংখ্যা সময় সময় 
ভীষণ বেড়ে যায়। এই সময় পতঙ্গগুলো বিরাট ঝাঁক বে'ধে উড়ে বেড়ায় এবং 
শস্যের ক্ষাত করে । আফ্রিকাতেই এদের অত্যাচার খ:ব বেশি যদিও গ্রীচ্মমণ্ডলের 
শষ্কাণ্ডলে মাঝে মাঝেই এদের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে । 

প্রজাপতি ( Butterfl) ) $ পতঙ্গদের একটি বর্গ যাদের খুব বড় এবং 
সাধারণত বহ; বৰ্ণে" শোভিত রঙীন পাখা থাকে ॥ এরা সাধারণত ফুলের মধু 
পান করে। শঃয়াপোকা এদেরই লাভা । 

চলাফেরা করে এবং ফল, পাতা, ছোট পাখি, ডিম ইত্যাদি খায় ৷ 

প্রবাল (0০781 )৪ ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী, ক্যালসিয়াম কাবনেট ঘটিত 
কতকাল আছে। এরা সাধারণত একত্রে কলোনী বে*ধে বাস করে এবং এদের 
কংকালগুলো সেক্ষেত্রে জোড়া লেগে পাহাড়ের সৃষ্টি করে। উষ্ণ সমদ্ৰেই 
প্রবাল পাহাড় দেখা যায় । 

প্যান্জোলিন ( Panglin ) 8. এরা এক বিচিত্র ধরনের স্তন্যপায়ী জন্তু 
যাদের পিঠের লোম শন্ত বাদামী রঙের আঁশে পরিণত হয়েছে ॥ এদের সাতাট 
প্রজাতি মিলে একটি পৃথক বর্গ তৈরি করেছে ৷ এদের সরু দেহ, ছোট পা 
কিন্তু মুখ এবং লেজটি লম্বা । চোখগ্ীল খুবই ছোট । এরা জঙ্গলে থাকে 
এবং পড়ে অথবা উই পোকা খায় লম্বা জিভের সাহায্যে । এদেরকে আযযুন্ত 


পিপাীলিকাভুক্‌ বলা হয় ৷ 


১৬০ প্রাণজগতের হাজারো খবর 

পটে। (৮০০০ ) ৪ লেমুর এবং লারসের আত্মীয় একটি স্নথগামা স্তন্যপায়ী 
- প্রাণী । এরা 3 ইণ্চি লম্বা লেজসহ 16 ইাণ্ড অবধি লম্বা হতে পারে। থাকে 
মধ্য ও পশ্চিম আঁক্রকার জঙ্গলে । এদের দেহ বাদামী মোটা লোমে আবতে। 
এরা নিশ্চর-বশাল দুটি চোখের সাহায্যে রাতে দেখতে পায়। গাছে ঝুলে 
চলাফেরা করে, এবা ফল, পাতা, ছোট পাখি, ডিম ইত্যাদি খায় । 


পদটো 


পাইক ( Pike ) ৪ উত্তর গোলার্ধের মিঠা জলের হিংস্রতম মাছ ৷ 5 ফুট 
লম্বাদেহী মাছ, এদের মাথাটা চ্যাপ্টা ধরনের এবং বহু দাঁতযুন্ত বিশাল চোয়াল 
আছে। এদের দেহের সবুজ রঙের জন্য এরা জলজ উদ্ভিদের মধ্যে লিয়ে 
থাকতে পারে এবং অন্য মাছ কাছাকাছি এলেই তাকে শিকার করে। বলা হয় 
যে পাইকরা প্রায় তাদেরই মতন বড় মাছ গিলতে পারে । 
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পাইক! (Pika) $ খরগোশ জাতীয় এক ধরনের ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী ৷ এরা 
লম্বায় 12 ইপ্চি। এরা দেখতে খরগোশেরই মতন, কেবল কানদুটি গোল এবং 
চারটি পা-ই সমান । এদের লেজ নেই, রঙ বাদামী ধুসর ৷ এরা পাবত্য অণ্চলে 
থাকে, ঘাস খায় । গ্রীঘ্মে ঘাস কেটে শুকিয়ে শীতের জন্য সয় করে রাখে ৷ 
পাইথন (750০0) ৪. বিশালদেহী সাপ যাদের সাধারণভাবে অজগর বলা 
হয়। এরা দেহ দিয়ে পিশে শিকারকে মেরে গিলে ফেলে ৷ জঙ্গলে জলের ধারে 
গাছের ওপর থাকতে ভালবাসে । এশিয়ার একটি প্রজাতি 30 ফুট লম্বা হয় । 
পানকৌডি (0০:10৪0)$ 30 প্রজাতিতে বিভক্ত এই সামুদ্রিক 
পাখিদের জলকাক বলা হয়। কুচকুচে কালো পালকবিশিষ্ট এই পাখিদের 
দেহটি বড়, চণ্ডুটি অল্প বাঁকানো, থাকে জলে ও স্মুদ্রতীরে । এরা ভালভাবে 
উড়তে এবং সাঁতার দিতে পারে ৷ এরা কেবল মাছ খায়। মাঝে মাঝে ডানা 
দুটো মেলে দিয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে । মনে হয় যেন ডানা শ:কাচ্ছে। 
পাণ্ডা (Panda )ঃ জায়াশ্ট ( 81906) পাণ্ডারা বোধহয় সবচেয়ে বিখ্যাত 


বং প্রাণজগতের হাজারো খবর 


জন্তু ৷ সাদা কালো মেশানো রঙের এই প্রাণীরা অনেকটা ভল্ল,কের মতন 
দেখতে, 6 ফুট লম্বা এবং 300 পাউণ্ড অবধি ওজনের । এরা তদ্বত এবং 
পশ্চিম চীনের স'যাৎসেতে বাঁশবনে থাকে, এবং বর্তমানে লপ্তপ্রায়। এরা 
মুলত বাঁশডগা খায় তবে অন্যান্য গাছপালা এবং মাছ ইত্যাঁদ প্রাণও খায় ৷ 


পিপীলিকা (4৫9) $ চলাত ভাষায় বলে পড়া । এরা একজাতীয় 
সামাজিক পতঙ্গ, মৌমাছি এবং বোলতার সাথে সম্পৰ্কযনুন্ত। কয়েক হাজার 
প্রজাতির পি'পড়াদের চেনার উপায় হল এদের অত্যন্ত সরু কোমর, এবং অত্যধিক 
বাঁকানো শ:ঙ্গ। এরা একত্রে ঘর বেধে থাকে। ঘরের যাবতীয় কাজ করে 
ডানাহীন কমারা। বছরের বিশেষ সময়ে এদের পুরুষ এবং স্ৰীদের পাখা 
থিজায়। মত পোকা থেকে আরম্ভ করে বহু জিনিসই এদের খাদ্য । 


পিপীলিকীভুক্‌ ( Anteater ) ৪ [তন ধরনের [পপালিকাভুকররা দক্ষিণ এবং 
মধ্য আমেরিকার জন্তু যারা কেবল পি'পড়া এবং উই পোকা খায়। জায়াণ্ট 
পিপাীলিকাভুক্‌ প্রাণীটি একটি বিস্ময়কর স্তন্যপায়ী জীব ৷ এদের মুখাঁট 
লম্বা নেলনাকার, লেজাট অত্যন্ত লোমস এবং বড় । 6-7 ফুট লম্বা প্রাণীটি 
মাটিতে থাকে, গায়ের রঙ সাদা, কালো এবং ধঃসরে মেশানো । অন্য দুধরনের 
জন্তুরা অপেক্ষাকৃত ছোট, থাকে গাছের ওপর। এদের সকলেরই লম্বা জিভ 
আছে কিন্তু কোন দাঁত নেই ৷ | 
পিরান্হ। (Piranha )8 দক্ষিণ আমোরকার নদীর হিংস্র একটি মাছ | 
এরা ঝাঁক বে'ধে চলে এবং নিমেষের মধ্যে বিরাট বিরাট জলের প্রাণীকে খেয়ে 
শেষ করে ফেলে । এরা আকারে 2-8 ই% লম্বা, এবং এদের অত্যন্ত ধারালো 
দাঁত আছে। 


না এদের অপর নামগুলো হচ্ছে কুগার (০০৪৪৩. ) অথবা 
“পাবত্যি সংহ। 


“দের দেখতে অনেকটা সিংহীর মতন, দেহ 4 ফুট লম্বা । 
আমেরিকার সবত্রি বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে এবং সমতল জঙ্গলে এদের দেখতে 


পাওয়া যার । এরা সাধারণত হারণ অথবা গৃহপালিত পণ্ড শিকার করে। 
পেঁচা (0৮1) ৪ একজাতের নিশাচর ?শকারী পাখি ।, এদের দেহ বড়, 
মুখটি গোল এবং চ্যাপ্টা, চগ্চুট শক্ত এবং বাঁকানো । এদের দান্টশান্তি এবং 
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প্রাণশক্তি খুবই প্রবল। কাঁট-পতঙ্গ, ইদুর ইত্যাদি এদের প্ৰিয় খাদ্য ঈগল 
পেচা প্রজাতির ডানার প্রান্তিক মাপ 5 ফুট অবাধ হয় । 

পেলিকান (Pelican ) ৪ অন্যতম বহুৎ পাখি, 3 ফুট লম্বা এবং ডানার 
প্রান্তিক মাপ 10 ফুট পর্যন্ত হয় । এরা হলে খুব ভালো হাঁটতে পারে না, 
কিন্তু ওড়ে বা সাঁতরায় খুব ভালো ৷ এদের গলা লম্বা এবং বিরাট চণ্ডুর 
গোড়ার দিকে একটা স্হলী (Pouch) আছে। এরা জলের নিচে মাথা 
ডুবিয়ে চু ফাঁক করে সাঁতার কাটে এবং জালের মতন স্হলীতে এসে মাছ ধরা 
পড়ে। বাদামী পেলিকান সামযাদ্রক পাখি, কিন্তু অন্য সাতটি প্রজাতি মুলত 
সাদা এবং স্ছলের জলাশয়ের প্রাণী । ৷ 
ফড়িং £ এই নামে সাধারণত দম ধরনের পতঙ্গকে বোবায়। প্রথমটি হল 
গঙা ফাঁড়ং ( Dragonfly/Damelfly )। পুকুরের ওপর বা ধারে-পাশে 
দিনের বেলায় এই সব ফড়িংদের উড়তে দেখা যায় । এদের লম্বা দেহ, দুপাশে . 
চারটি শিরাবিশিষ্ট বড় ডানা । এরা প্রায় সবসময়ই ওড়ে। এরা জলের 
ওপর ডিম পাড়ে । এদের অনেকগুলো উজ্জল বণে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় 
জাতের পতঙ্গকে বলা হয় ঘাসফড়িং ( Grasshopper ) | এরা ঝিশঝ 
পোকার নিকটাত্মীয়, পেছনের দুটি বিশাল পা-র সাহায্যে লাফিয়ে লাফিয়ে 
চলে ৷ রঙ সাধারণত সবুজ । 

ফ্যালেগ্তার ( Phalanger ) ৪ অস্ট্রেলিয়ার একজাতীয় অত্কগর্ভ প্রাণী থাকে 
গাছের ওপর । জীবন ধারা অনেকটা বানরের মতন ৷ 

ফুসফুস মাছ ( Lungfi$॥ ) ৪. বর্তমানে মোটে ছয়াট প্রজাতির ফুসফুস মাছ 
পাওয়া যায়। এরা মিঠা জলের মাছ, এদের ফুলকা এবং ফুসফুস দুই আছে । 
জল শুকিয়ে গেলেও এরা কাদায় গর্ত করে বে*চে থাকতে পারে ৷ এদের পর্ব 
পুরুষদের থেকেই একসময় উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল ৷ 


ফেনেক (5520০) ৪ ক্ষুদ্রতম খণ্যাকৃশিয়াল (1০% )। মাথা এবং দেহ 
মিলিয়ে লম্বা 15ই কিন্তু বিরাট কানদদুটো লম্বায় 6 ইণ্ডি উত্তর আমোরিকাতে 
এবং আরবমরদুতে এদের দেখা যায়। এরা ছোট অমের:দণ্ডা এবং স্তন্যপায়ী 
প্রাণী খায়। এদের জল খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। 


১৬৪ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


ফ্লেমিঙ্গে| ( Flamingo ) 2 চার প্রজাতিতে বিভন্ত এই বড় মাপের পাখি- 
গুলো অদ্ভুত কিন্তু সুস্দর। এদের পা এবং গলা অত্যন্ত বড়। দেহবণ* 
গোলাপী, কেবল ডানার কাছে কালো ৷ এরা সারস পাঁখর আত্মীয় । জলে 
মুখ নামিয়ে খাদ্য ধরে খায়, এবং জলাশয়েই বাসা বাঁধে। এরা দীঘ্পথ 
উড়তে পারে। 

বটের (28211) প্রায় 100 প্রজাতির বটের পাঁথবী জুড়ে দেখা যায়। 
এরা ধরব বেশি ওড়ে না, ভয় পেলে মাটির থেকে কয়েক ফুট মাত্র ওড়ে । এরা 
ফাঁকা মাটিতে পোকা এবং শস্য খ:টে খায় ৷ অনেকেই এদের শিকার করে । 
বদ্ৰীক| ( Budgeriger $ শুক (parrot) বংশীয় পাখিদের মধো 
সবচেয়ে পরিচিত অস্ট্রোলয়ার পাখি। এরা দল বে'ধে শস্য খেয়ে বেড়ায় । 
এদের রঙ উজ্জবল সব,জের ওপর সাদা, হলদে এবং নীলে মেশানো ৷ বৰ্তমানে 
ইউরোপ এবং এশিয়ায় এরা খাঁচার পাখি হিসাবে শোভা পায়৷ 

বনবিড়াল (Wi! ০) ৪ ইউরোপ এবং এশিয়া মাইনরে বনাবড়াল 
পাওয়া যায়। আমোরিকার বনাবড়ালদের লেজটি ছোট। এরা খরগোশ, 
ই'দর ইত্যাদি মেরে খায়। 'বিড়ালদের অনেকগণ্দীল প্রজাতি গৃহপালিত 


জন্ত,তে পারণত হয়েছে । 
বনমানুষ ( Apes ) $ 


£ এরা মানুষের নিকটতম স্তন্যপায়ী জন্তু । এদের 
বিভিন্ন প্রজাতিগমলো হল বেবুন, গোরিলা, গিবন, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং 


ইত্যাদি । বানরদের থেকে এদের মুল পাৰ্থক্য এদের লেজ নেই। এদের অনেকেই 
পরিবার নিয়ে বাস করে । 


বসন্তগৌরী (360০0) £ কাঠঠোকরা জাতীয় রঙীন পাখি। গ্রা্ম- 


“ডলের বনে বাস করে, মতগাছের মধ্যে গর্ত তৈরি করে। সাধারণত কেবল 
ফল আহার করে । 
ব্যাউ ( Frog, 7০৪৫) £ উভচর প্রাণ 


দের মধ্যে অন্যতম প্রধান ৷ বহ 
প্রজাতির ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায়। থাকে সাধারণত জলাভুমিতে, কিন্ত 
জঙ্গলে মরদভুমিতে এমনাঁক গাছের ওপরেও থাকে কয়েকটি প্রজাতি। 1পছনের 
লম্বা পা দঃট দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। কাট-পতঙ্গ এদের খাদ্য । 


স্পেডফুট নামক প্রজাতির পিছনের পায়ের ধারে কাঁটার মতন আছে যা দিয়ে 


প্রাণিজগতের হাজারো খবর ১৬৮ 


এরা সহজে গর্তে খণ্ডতে পারে । সুরিনাম (Surinam ) নামকব্যাঙ চার ইঞ্চি 
লম্বা, দেহ গুটিতে পর্ণ । 

ব্যাজার ( Bader ) £ তিন ফুট লম্বা মোটাসোটা একটা জন্তু, উইজল 
( weasel )-এর সাথে সম্পাকতি। সাদায় কালোয় মেশানো লোম, দুর থেকে 
ধূসর মনে হয়। এরা ইদুর, পতঙ্গ, ডিম থেকে আরম্ভ করে গাছপালাও, 
খায়। ইউরোপ এবং এশিয়ায় এদের পাওয়া যায় । এদের মাথাটি সাদা এবং 
কালো রঙের ডোরাকাটা ৷ 

বহুরূপী ( C॥amele০n ) $ এক ধরনের গিরাগটি যারা ত্বকের রঙ পরিবর্তন 
করতে পারে । এরা দুটি চোখকে স্বাধীনভাবে ঘোরাতে পারে এবং লম্বা 
জিভের সাহায্যে পতঙ্গ ধরে খায় । এদের গায়ে অনেক সময়ই গুটি বা কাঁটা 
দেখা যায়। দুই ইণ্ডি থেকে বারো ইপ্চি অবধি লদ্বা হয়! 

ব্যারাকুডা ( Barracuda ) ৪ পাইক জাতীয় সরুদেহী মাছ ৷ এদের দাঁতগদুলো 
ভয়ঙ্কর দেখতে ৷ এদের 20 প্রজাতির দীঘতমটি প্রায় আট ফুট অবধি হয়, এবং 
খুবই ভীতিপ্রদ ৷ এরা হেরিং অথবা অন্য কোন সমুদ্রের উপারিতলের মাছ 
খায়। এদের আ্যাটলাণ্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর এবং কৃষ্ণসাগরে পাওয়া যায় । 
ব্ল্যাক উইডে| ( Black widow ) ৪. গ্রীত্সমণ্ডলের কুখ্যাত মাকড়সা । 
এদের কামড়ে মানুষের পক্ষাঘাত এমনাক মৃত্যু পযন্ত হতে পারে। এদের 
চ্ত্ীরাই বেশি বিষান্ত, আধ ইণ্ডি লম্বা এবং দেহ কুচকুচে কালো। প্ঢুরুষরা 
আকারে আরো ছোট । মিলনের পর স্ত্রীরা পুরুষদের খেয়ে ফেলে বলে যা 
বলা হয় তা কিন্তু ঠিক নয়। 

ব্ল্যাকমলি ( Black molly ) 8 কালো রঙের ছোট মাছটি রাসিকদের অত্যন্ত 
প্রয়। এদের পিঠের পাখনাটি বড় জাহাজের পালের মতন । 


ব্যাসিলিস্ক (73519) ৪ আমোরকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের লিজার্ভ। এরা 
দুই ফুট লম্বা এবং পুরুষদের মাথা এবং পিঠে বঁটির মতন আছে। এরা 
সবসময় জলের কাছে থাকে এবং জলের ওপর দিয়ে পিছনের পায়ের সাহায্যে 
সত্যই দৌড়ে যেতে পারে । এরা ডাঙ্গাতেও আধ খাড়া অবদ্ছায় দৌড়ায় ॥ 
এরা ছোট প্রাণী এবং পতঙ্গ খায় এবং মানুষের ক্ষতি করে না। 


» 


১৬৬ প্রাণিজগতের হাজারো খবর 


বাইসন (779০0) ৪ বিরাটদেহী মহিষের মতন দেখতে, 3000 পাউন্ড 
ওজনের একটি প্রাণী ৷ এদের কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা সর্বাধিক 6 ফুট হয় । মাথায়, 
গলায়, কাঁধে এবং সামনের পায়ের লোম বড় বড়। এদের দুটি প্রজাতি 
আমেরিকা এবং ইউরোপে পাওয়া যায়। এরা একশ বছর আগে শিকারের 
ফলে প্রায় লঃপ্ত হতে বসেছিল ৷ 


সেখানে লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে । এই বাসাতেই পাখিদের নিন ঘটলেও, 
যারা আলাদা বাসা বানিয়ে তাতে ডিম পাড়ে। 


বাঘ ( 1860); মাংসাশী বর্গের অন্তর্গত বিড়াল ব' 


জ সহ ) হয়। এদের মধ্যে 
গায়ের ছাপ এবং আকারের তফাত আছে। 


[বত্যি অঞ্চলে পযন্ত বিভিন্ন পরিবেশে 
থাকে। এরা গাছে উঠতে ভালো পারে না, কিন্তু রাতে পারে ভালো | 


এরা ছোট-বড় অনেক প্রাণী খায়৷ 


বাদুড় (8৫) ৪ একমান্ত উড়ন্ত স্তন 
চামড়ার আস্তরণে তৈরি ডানার সাহায্যে এরা উড়তে পারে । এরা নিশাচর 
এবং উচ্চ কম্পাফ্কের শব্দ সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি শুনে দিক; বিদেশ করে | 
কাঁট, পতঙ্গ ইত্যাদি এদের খাদ্য । গড়ে দই ইঞ্চি লম্বা দেহ, ডানা থেকে ডানার 
মাপ 1-9 হণ্ডি। ইউরোপ, এশিয়ায় পাওয়া যায়। এদের একটি প্রজাতি 
মানুষের ঘরেও থাকে, যার ডাকনাম চামাচিকে। 
প্রজাতি ঘুমন্ত গৃহপালিত পশুর রন্তপান 
সংক্রমণ করতে সাহায্য করে । 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ৷ ১৬৭ 


বাবুই ( Weaver bird ) ৪ ছোট্ট এই পাখিটির 70টি প্রজাতি আফ্রিকায় 
এবং এশিয়াতে বাস করে ৷ ঘাস পাতা দিয়ে বুনে এরা ঘটের মতন বাড়ি বানায় 
গাছের ডালে । এদের রঙ সাধারণত ম্যাটমেটে এবং এরা শস্য খায় । 


বার্ড অফ প্যারাঁভাইস ( Bird ০f paradise ) ৪ নিউগিনি এবং পাৰ্শ্ব 
বতনী-দ্বীপের জঙ্গলে 43 প্রজাতির বার্ড অফ প্যারাডাইস পাওয়া যায় ॥ জী 
পাখিদের দেহ বর্ণহীন ধুসর কিন্তু পুরুষ পাখিদের অতি সুন্দর পালক আছে 
বান্ত্রী পাখির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রদর্শন করে । 
বার্বার ফিশ (87020 11911) ৪. অনেক জাতের ছোট মাছকে এই নামে 
আঁভাঁহত করা হয় কারণ এরা: অন্যান্য বৃহদাকার মাছের মুখ, ফুলকা, গা 
ইত্যাদি থেকে পরজীবী প্রাণী, ময়লা, মরা চামড়া ইত্যাদি খেয়ে পরিচ্কার 
রাখে ৷ বড় মাছেরাও এদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে ৷ পারস্পরিকতার 
(10000211577) এটি সুন্দর নিদর্শন । 

বাস (9895) ৪ প্রায় 400 প্রজাতির এই বড় এবং হিংস্র মাছগুলো সমুদ্ৰে 
এবং মিঠা জলে বাস করে ৷ এরা আকারে 6 ফুট অবধি লম্বা এবং 100 পাউণ্ড 
ওজনের হাতে পারে । এরা ভ্মধ্যসাগর এবং পূব“ আযাটলাপ্টিকে বাস 
করে। এদের একটি প্রজাতি %7০০1:751. ভেঙ্গে পড়া জাহাজের আশেপাশে 
থাকতে ভালোবাসে ৷ 

বিছা! (9০০912107) £ উর্ণনাভ শ্রেণীর অন্তর্গত একটি বর্গের কয়েক হাজার 
স্থলবাসী প্রাণীকে বিছা বা বৃশ্চিক বলা হয় । এদের উদরের শেষ কয়েকটি 
ভাগ সরু হয়ে লেজের মতন দেখতে হয় যার আগার একটি হল থাকে এবং 
অনেক কটি প্রজাতির হলে বিষ আছে । সামনের দুটি উপাঙ্গ দাঁড়ার (০19) 
কাজ করে ৷ এরা অন্যান্য সাম্ধপদী প্রাণী শিকার করে । 570) থেকে 80mm 
লম্বা প্রাণীদের পাৃথবীর সবন্রই পাওয়া যায় । 

বিণ্টরোন্দ (7317107978) 5 দক্ষিণ-পর্র্ব এশিয়ার গাছে থাকা -একজাতীয় 


“ মাংসাশী প্রাণী । দুফুট লোমস লেজ সহ 4 ফুট লম্বা দেহ লোমে ঢাকা | 


মাটিতে এরা স্বচ্ছন্দে হাটতে পারে না, কিন্তু গাছে চড়ায় এরা পটু। এরা পাখি, 
ছোট জন্তু এবং ফলও খায় । 


১৬৮ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


ব্রিসল্টেল (355০111) £ পক্ষাবহন একজাতীয় পতঙ্গ যাদের সর্বত্র দেখা 
যায়। সিলভারাঁফশ নামক প্রজাতাট খুবই সাধারণ, রান্না ঘরে কিংবা বইয়ের 
ফাঁকে এদের দেখা যায় । এদের লেজটি তিনটি কাঠির, মতন বিভন্ত, লম্বায় 
সর্বাধিক এক ই্ি। এরা প্রায় সর্বাকছুই খায় তবে ক্ষাতকারক নয় ৷ 

বীভার (86৮০৮ ) ৪ দ্বিতীয় বৃহত্তম তাক্ষমদত্ত প্রাণী, লম্বায় 35 ফুট 
(লেজ সহ) এবং ওজন 75 পাউণ্ড অবধি। দহ প্রজাতির একাঁট উত্তর 
আমোরিকার এবং অপরটি ইউরোপে বাস করে । এরা নদীর ধারে বা পুকুরের 
ওপর গাছের ডাল দিয়ে সমন্দর বাড়ি তৈরি করে যার মধ্যে যেতে গেলে জলের 
পরিখা ভেদ করে যেতে হয় । এদের সামনের পায়ে শক্ত নখ আছে এবং পেছনের 
পা দুটির আঙ্গুল যুক্ত, লেজটি মোটা । এরা ভালো সাঁতারু ৷ 


বেজি (14০18০০9০) ৪ আকিকা এবং এশিয়াবাসী এক জাতীয় মাংসাশী 
স্তন্যপায়ী প্রাণী ৷ লম্বাকাতি দেহে ছোট পা এবং লম্বা মূখ ৷ এরা সর্বাধিক 
4 ফুট লম্বা, তার মধ্যে দুফুট লেজ । 48টি প্রজাতির বেশিভাগই বাদাম 


লোমে ঢাকা ৷ এরা খুব চটপটে, এবং মাছ মারবার ক্ষমতার জন্যে বিখ্যাত ৷ 
ভারতের নেউল একজাতের বেজিরই অপর নাম । 


বেবুন ( 8৭১০০০ ) £ এরা একজাতের বনমাননষ যারা গাছ ছেড়ে মাটিতে 
আশ্রয় নিয়েছে ; কেবল রাত্রে গাছে শুতে যায়। মনলত আফ্রিকা এবং অংশত, 
আরববাসী। এক বা একাধিক বৃষ্ধ পুরুষের অধীনে এরা 50 পর্যন্ত প্রাণ 
দলবদ্ধ ভাবে থাকে। এরা প্রায় সবাকছুই খায়। সিংহ এদের বৃহত্তম শত্রু 
তবে তিন-চারাট দাঁতাল পুরুষ বেবন থাকলে সিংহরাও এদের ঘাটাতে সাহস 
করে না। 
বেলবার্ড (৪৩ ৮৫) $ এদের গলার ঘণ্টাধ্ীনর মতন আওয়াজের জন্য 
এদের এই নাম৷ দক্ষিণ গোলাধে'র অনেকগুলো সম্পক্হণীন পাঁখকে এই 
নামে ডাকা হয় । 

বোরা! (B0৭ )£ আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডল এবং ম্যাডাগাস্কারের অজগর 
সাপকে বোয়া বলা হয় । ছোট স্তন্যপায়ী, ইদুর, পাখিএদের মূল্য খাদ্য } 
এরা পিষে দমবন্ধ করে শিকারদের মেরে ফেলে । 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৬১৯ 


ব্লফিশ (Iuefish ) ৪ এরা হল রাক্ষুসে মাছ ৷ উষ্ণসাগরে বিশাল দল 
বেধে ঘুরে বেড়ায় এবং যে কোন মাছ পেলে নিমেষে তাকে আক্রমণ করে খেয়ে 
ফেলে ৷ এদের ওজন খুব বেশি হলে 25 পাউণ্ড ৷ পশ্চিম আটলাণ্টিকে 
এদের অত্যধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং স্বাদের জন্য ধরা হয় । 
ভল্ল,ক (er )৪ কুকুরবংশীয় মাংসাশী প্রাণীদের অন্যতম । এরা সাধারণ- 
ভাবে শিকার করা ত্যাগ করেছে__পতঙ্গ, মাছ, ফলমূল ইত্যাদি সামনে যা 
পড়ে তাই খায়। এরা সাধারণত লোমস এবং ধার চ্হির তবে দরকারে যথেষ্ট 
চটপটে । ছোটজাতের ভল্পকরা গাছেও উঠতে পারে ৷ 

উত্তর গোলার্ধের বাদামী ভল্ল;কের বিশাল দেহ 9 ফুটের ওপর লম্বা এবং 
1650 পাউণ্ড অবাধ ওজনের ৷ এদের দৃষ্টি প্রখর নয় কিন্তু ঘ্রাণ এবং শ্রবণ- 
শতি খুব তীক্ষ:। মেরু অঞ্চলের বিশালদেহ পোলার ( polar ) ভল্লনকের 
লোম সাদা এবং এদের আহার সালের মাংস, তবে ভাঙ্গায় শাকসব্জিও খায়। 
এদের কানদ্াট দেহের তুলনায় ছোট ৷ 
মকিং বার্ড ( Mocking 61৮0) $ আমে?রকার এক ফুট লম্বা এই পাখি- 
দের চক্ষু সরু এবং লেজ লম্বা । অন্য পাঁখদের গান নকল করতে পারে বলে 
এরা খুব জনপ্রিয়, মানুষের গলাও নকল করতে পারে। এরা পতঙ্গ এবং ফল 
খায়, এবংশিরনকে ঠুকারিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে ৷ 
মহিষ ( Bufal০ ) গবাদি বংশের একটি প্রাণী, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় 
পাওয়া যায়। আফ্রিকার বন্য মহিষ ভয়ানক প্রাণী । এশিয়ার মাহষরা 
বর্তমানে গৃহপালিত দুধের জন্য এবং মাল টানার জন্য । এদের বিশাল দেহ 
কালো ধূসর বর্ণের এবং শিঙদ টি মোটা, বাইরের দিকে বোরয়ে ফের ভিতর 
দিকে ঘোরান । 
ময়ন| (745781)) ৪ দক্ষিণ এশিয়ার পাখি ৷ ময়না প্রায় 15 ইণ্চি লম্বা । 
এদের খাঁচায় পোষা হয় কারণ এরা মানুষের গলা নকল করতে পারে । এদের 
দেহ কুচকুচে কালো, ঠোঁটদুটো হলদে, এবং চোখদুটোর দুধারে হলদে রঙ 
আছে ৷ এদের বেশিরভাগই বনে থাকে এবং ফল ও পতঙ্গ খায় । 
ম্যাকাও (14০৪০ ) ঃ সবচেয়ে বড় জাতের এবং রঙীন শুক (parrot ) 


১১ 


১৭০ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


পাখি ৷ এরা মধ্য আমোরকাবাসী, এদের চট বাঁকানো এবং পন্চ্ছাট দু-ফুট ' 


খানেক লম্বা ॥ এরা দল বেধে থাকে, ফল, শস্যদানা এবং বাদাম খায়। 


'বাঁভন্ন জাতের পাখি এবং তাদের রকমার ঠোঁট । 
৯ ম্যাকাও, ২। মাছরাঙা, ৩। হাঁস, ৪ ৷ দাঁড়কাক, ৫ ফিণ্ড, ৬ । বাজ। 
ম্যানেটা (১12091৩৩ ) ৪ তিন প্রজাতিরম্যানেটীরা ডুগঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত ৷ 
এই-দ্টট প্রাণীকে একত্রে সামশাদ্রুক গর; বলা হয়। এরা সীলমাছ সদৃশ সামুদ্রিক 


সস সপ 
রর... 


প্রাণজগতের হাজারো খবর ১৭১ 


স্তন্যপায়ী জন্তু, লম্বায় 15 ফুট এবং ওজনে 1500 পাউণ্ড অবধি হয়। এরা = 
আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে এবং আমাজন 
নদীর মোহনার কাছে বাস করে । এরা সামুদ্রিক উদ্ভদভোজী । 

ম্যাণ্টিস (11965 ) £৪ আরশোলা জাতীয় একধরনের পতঙ্গ যারা সামনের 
কাঁটাষ,ন্ত লম্বা পা দিয়ে ধরে অন্য পতঙ্গ খায় । এদের 1800 প্রজাতিরা গ্রীন্ম- 
মণ্ডলে বাস করে ৷ সামনের পা গুটিয়ে বসে থাকার অভ্যাসের জন্য এদের 
প্রার্থনারত (7785108 ) ম্যাণ্টিস বলা হয় । 

মাছরাড|,( Kingfisher ).৪ কাঠঠে।করা জাতীয় এই উচ্জবল বর্ণের বেটে- 
খাটো, ছোট পুচ্ছের 40 প্রজাতির পাঁখদের সকলেই কিন্তু কেবল মাছ ধরে 
না_অনেকেই গিরাগাটি অথবা পতঙ্গভূক্‌ । অস্ট্রেলিয়ার কুকাবুরা একটি 


মাছরাঙা । 
মাছি (19) ঃ পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে প্রায় 80,000 প্রজাতিকে মাছ বলা হয়। 
মাছদের মূল বৈশিষ্ট্য এরা কেবল তরল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে এবং. এদের 
দেহের দূধারে কেবল একটি করে ডানা থাকে । হোভার ফ্লাইরা দেখতে 
মৌমাছির মতন, একজায়গায় দাঁড়িয়ে উড়তে পারে । এরা 30770 থেকে 
আরম্ভ করে ছোট্র ফলমাছি পর্যন্ত নানা মাপের হয়। এদের রঙ সাধারত 
ধূসর, বাদাম এমনকি সবজে রঙের হয় । 

মান্ব| (149710% )৪ আফ্িকাবাসী এই সাপরা অত্যন্ত বিপজ্জনক, বিশেষত 
9 ফুট লম্বা কালো মাম্বারা । এরা মাটিতে এবং পাহাড়ে গতে'র মধ্যে থাকে ৷ 
সবুজ মাম্বারা 6 ফুট খানেক, গাছে থাকে এবং অপেক্ষাকৃতভাবে কম হংস্র। 
এরা ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী খায় । 

মারখোর ( Markhor )£ হিমালয়ের 4000-8000 ফুট উচু অঞুলের বন্য 
ছাগল ৷ এদের পুরুষরা 3 ফুট উচু এবং সুন্দর পে'চাল শিঙের অধিকারী । 
গ্রীচ্মে এদের রঙ মেটে কিন্তু শীতে ধূসর হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের দাড়ি এবং 


কৈশর আছে । 
মারমোসেট ( armে০5০t ) ৪ দক্ষিণ আমেরিকাবাসী এই প্রাণীটি বানরদের 
মধ্যে ক্ষুদ্রতম । এদের আট ইণ্ডি লম্বা দেহে প্রায় বারো ই লেজ আছে । 
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এদের পায়ে নোখের বদলে নখর (০18৯9) আছে ৷ এরা ফল, 
পতঙ্গ খায়। 
মিংক (11015) ৪ উইজল বা স্টোটের আত্মীয় । এদের দি প্রজাতি 
যথাক্রমে ইউরোপ এবং আমেরিকায় থাকে ৷ এদের পররুষরা লম্বায় লেজসহ 
1'5 ফট, দ্ত্ীরা এর অর্ধেক ৷ এদের দাম লোমস চামড়ার জন্য এদের চাষ 
করা হয় ৷ স্বাধীন মিংকরা বাদামী রঙের হয়। এরা ছোট প্রাণী, ডাঙ্গার 
পাখি এবং সময় সময় মাছ ধরে খায়। এরা সাধারণত নদীর ধারে বাসা 
বাঁধে । 
মুজ (০০১০) ৪ এরা অন্যতম বৃহৎ হরণ, কাঁধ বরাবর প্রায় আট ফুট, 
ওজন 1800 পাউণ্ড অবাঁধ। পুরুষদের শিঙ ছয় ফুট বড় হয়। উত্তর 
আমেরিকা এবং উত্তর ইউরোপ এদের বাসভূমি । ইউরোপে এদের এক (০110) 
নামে ডাকা হয়। এরা উইলো গাছের পাতা এবং জলজ উদ্ভিদ খায় এবং 
জলের কাছেই থাকে ৷ 
মেষ বা ভেড়া (90০০2) ৪ গৃহপালিত গবাদি পশুদের অন্যতম হল মেষ 
বা ভেড়া । এদের শিঙদুটো মাথার ?পিছনাদিক থেকে ওঠে এবং দেখতে বলয় 
আকাতির। বন্য মেষরা পার্বত্য অঞ্চলে থাকে এবং শন্ত ও বিরল উদ্ভিদ খায় ৷ 
এদের লোম মোটা এবং মা | বন্য ভেড়াদের 
মধ্যে পাশ্চম-উত্তর আমেরিকার বিগহর্ন, এশিয়ার অগণাল ( 182]; ), উারয়াল 
( ৮0181 ) এবং বরফ মেষ, কর্সিকার মুফ্লন ( 0100108 ) ইত্যাদি প্রজাতি 
বিখ্যাত গৃহপালিত ভেড়ারা এই মুফ্‌লন প্রজাঁত থেকে এসেছে । এদের 
লোম থেকে পশম তৈরি হয় । 
মোকাসিন (1১০০০৫$ ) 2 আমেরিকার ভাইপার জাতীয় 6 ফুট অবধি 
লম্বা সাপ ! আমেরিকা যুন্তরাষ্ট্রের দাঁক্ষণ পূবণণ্ুলের জলা-জাঁমতে এদের 
পাওয়া যায়। যাঁদও এরা হও প্রকাতির নয়, এদের দংশনে মানুষ মরার মতন 
বিষ আছে । 
মৃগ বা হরিণ ( Dee: ) ৪ জোড়া খুরাবিশ্ট প্রাণীদের অন্যতম । এদের 
40টি প্রজাতির সকলেই রোমস্থক ( ruminants ) এবং এদের পুরুষদের মাথায় 
সশাখ শিঙ (er ) আছে। এই গিঙগুলো হাড়ের তোর । প্রত্যেক 


পাতা এবং 
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বছর এই শিঙগুলো পড়ে যায় এবং আবার গজায় । বল্গা হারণ ( reindeer ) 
এবং ক্যাব প্রজাতির স্বীদের শিও হয় । উত্তর আমেরিকার মুজ বা এল্ক 
বৃহত্তম এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলির আন্দজ অঞ্চলের পু (98৫8) ক্ষুদ্রতম 
(13:5 ইণ্ডি উচ্চতা ) হারিণ। 

রক্তচোষা বাছুড় ( Vampire ) $ দেখ বাদুড় ৷ 

র্যাকুন ( Rac০০০n ) ৪ পাণ্ডা অথবা কোটি (০০20) জাতীয় মাংসাশী 
স্তন্যপায়ী জন্তু । 24-40 ইণ্ড লম্বা (লেজসহ ) প্রাণীদের গায়ের লোম ধুসর, 
মাথায় এবং লেজে কালচে ছাপ আছে। এরা আগে জঙ্গলের জলাশয়ের 
কাছাকাছি থাকত । বর্তমানে এরা লোকালয়ে খাবার খংজতে আসে। এরা 
সর্বভূক্‌। 

র্যাটল্‌ স্নেক ( Rattle 9791 ) ৪ মোটা, বিষান্ত সাপ । এদের লেজের দিকে 
কয়েকটা শন্ত শিঙের চুড়ি (1179 ) আছে । এদের চলাচলের সাথে এর থেকে 
শব্দ বের হয়। কয়েকটি প্ৰজাতি অত্যন্ত বিষাক্ত । এদের একটি প্রজাতির 
দৈৰ্ঘ্য আট ফুটেরও বেশি । এরা ছোট স্তন্যপায়ী খায় এবং এদের প্রত্যেকে 
জীবন্ত শাবক প্রসব করে। / 

রাইনেক (58০ ৪ কাঠঠোকরার আত্মীয়, দেখতে অনেকটা থনাশ পাখির 
মতন । ছয় ইণ্চি লম্বা দেহ বাদামী রঙে বিচান্রত। এদের চণ্ড; শক্ত নয়। 
পতঙ্গ, বিশেষ করে পি'পড়ে এদের প্রিয় খাদ্য । এরা গাছের গর্ত খাজে 
তাতে বাসা বাঁধে। 

রাজহীস (540) £ আ্যানসেরিফমেস বর্গের অন্তর্গত এই পাখিরা জলা- 
শরয়ী এবং হাঁসের (8০9০) সাথে সম্পর্কযুক্ত । লম্বা গ্রীবা এবং কালো 
রঙের জোড়া পা এদের বৈশিষ্ট্য এরা সাধারণত সাদা পালকের আঁত সুন্দর 
দেখতে ৷ অস্ট্রেলিয়ায় কালো পালকের প্রজাতিও দেখা যায়, যাদের পা গোলাপী 
রঙের ৷ এরা জল থেকে পোকামাকড় প্রাণী এবং উদ্ভিদ খংটে খায়। এরা 
ডাঙায় গাছের গতে অথবা পাথরের ফাঁকে থাকে । 

বরা (7২1০8) ৪ অস্ট্িচের মতন দেখতে আমেরিকার বৃহত্তম পাখি, 
উড়তে পারে না। পাঁচ ফুট উচু এবং গলায় ও মাথায় পালক নেই বললেই 
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চলে ৷ পায়ে তিনটি করে পাতা (166 )। এরা আমোৱকার তৃণভূমিতে থাকে 
এবং উদ্ভিদ ও ছোট প্রাণী খায় । 

€রেমোরা ( Remora ) একজাতীর মাছ যারা হাওরদের সাথে নিজেদের 
আটাঁকয়ে রাখে এবং হাঙরের খাদ্যের অংশ খেয়ে বাঁচে । এদের পিঠের 
পাখনাটি একটা চোষকে ( sucker ) পরিবাঁতত হয়েছে, যার সাহায্যে এরা 
হাঙরের দেহের তলদেশে নিজেদের আটকে রাখে । এরা লম্বায়? ইণ্ডি থেকে 
তিন ফুট অবাধ হতে পারে । 

রোলার ( Roller ) £ বব সুন্দর দেখতে মাছরাঙা জাতীয় পাখি। হৃষ্ট- 
পণষ্ট দেহ 9-13 ইণ্ডি লন্বা, ঠোঁট লম্বা এবং বাঁকানো, পচচ্ছাটও বড় ৷ পালকের 
রঙ নীল, সবুজ এবং লাল। এদের বাসভূমি মূলত আঁফ্রকা। এরা পতঙ্গ, 
গিরাগটি এমনকি ছোট সাপ খায় । এরা উড়বার সময় ডিগবাঁজ খায় বলে 
এদের নাম রোলার ৷ 

লরিকীট ( Lorikeet ) £ শঢকবংশাঁয় এই পাখি বাংলাদেশে টিয়া নামে 
পরিচিত। 31 প্রজাতির পাঁখরা প্রধানত সবুজ রঙের হয়, ঠোঁট এবং বুকের 
কাছে অন্য রও। মালয় দ্বীপ থেকে শুর, করে অস্ট্রেলিয়া অবাধ এদের বাস, 


6-15 ইঞ্চি লম্বা, দল বেধে ঘরে বেড়ায় এবং ফল, শস্য এবং মধ খায় 
এদের খাঁচায় পোষা হয়। 


ল্যান্সেলেট ( Lancelet ) $ মাছের মতন দেখতে ? 
দণ্ডহীন দুই ইঞ্চি লম্বা সামুদ্রিক প্ৰাণী । 
পৃথিবীর সর্বত্র বহুল পাঁরমাণে পাওয়া যায়। 


ল্যাম্প্রে (18110555)৪ এক ধরনের চোয়ালহণন মাছ, দেখতে লম্বা ঈল 
মাছের মতন ৷ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমন্দ্ৰ এবং মিঠা জলে এদের 30টি 
প্রজাতিকে দেখা যায় । এদের অনেকে অন্য মাছের গায়ে পরজশীবী হিসাবে 
বাস করে এবং পোষকের মাংস খায় ৷ 

লাঙ্গুর ( Langur ) একজাতের উচ্জবল বণে'র বানর, এদের মাথার কাছে 
কাছ লোম আছে কিন্তু দেহের অনেক জায়গায়। ন্যাড়া ৷” এরা রোগাটে 
2 ফুট লম্বা প্রাণী এবং সমধিক লক্বা লেজবাশষ্ট। ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ- 
পদ” এশিয়ায় এদের 20টি প্রজাতির বাস৷ এরা গাছাশ্রয়ী এবং পাতা খেয়ে 


কন্তু পাখনা এবং মের;- 
সমুদ্রের উপকূলবর্তী“ অঞ্চলে 
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জণঁবনধারণ করে ৷ লম্বা নাকাবশিষ্ট P০০০5০i5 বানর আসলে একজাতের 
লাঙ্গুর | 

লাভবার্ড (Lovebird )৪ ছোট দেহ নানা বর্ণের আফ্রিকার শুকজাতীয় 
পাখি। ছয়টি প্রজাতির বৌশরভাগই সবুজ বর্ণের তাতে লাল কালোর ছোপ 
থাকে । এরা ফল, পতঙ্গ এবং মধু খায় । একটি পুরুষ এবং স্ত্রী সারা 
জীবনের মতন একত্রে ঘর বাঁধে এবং ঘন ঘন একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে 
চুমা খায় । এই জন্যই এদের এই নাম ৷ 
লাম! ( Llama )$ উটের অন্যতম আত্মীয় ৷ দক্ষিণ আমেরিকার এই প্রাণীটি 
এখন পুরোপদার গৃহপালিত পশু । আলপাকা (8128০9 ) এই গোম্ঠীরই 
অপর গৃহপালিত পশ;। লামাদের গায়ে বড় বড় লোম আছে এবং মাল 
বহনের কাজ করে। আলপাকাদের চাষ হয় তাদের সুন্দর পশমের জন্য ৷ 
লিংক ( Lyn ) বিড়াল বংশের একটি প্রাণী যাদের লেজ ছোট, পাগুলো 
বড়, কান দুটি লোমে ঢাকা । উত্তর ইউরোপ এবং এশিয়ার জঙ্গলে বাস করে ৷ 
এদের মেটে রঙের ওপর কালো ছিটে দাগ আছে। ইউরোপের 1লংক্স 3:5 ফুট 
অবাধ লম্বা হয়৷ 

লেপার্ড (Leopard )ঃ আট ফুট লম্বা ( লেজসহ ) বড়সড় সুদর্শন 
একজাতের বাঘ। সাধারণত হলদে রঙের ওপর কালো ছিটে দেখা যায়। 
এদের মধ্যে কয়েকটি একদম কালো রঙের হয় যাদের প্যান্থার (Panther) বলা 
হয়। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়া এদের বাসভূমি । আযাণ্টিলোপ ও অন্যান্য 
জন্তু শিকার করে খায়। এদের মাছ ধরতেও দেখা যায়। 

লেমিঙ্গ ( Lemming ) 2. ছয় ই্চি লম্বা ই'দুর জাতীয় একটি প্রাণী । এরা 
উত্তর গোলার্ধের শীতাণ্চলে থাকে এবং শ্যাওলা, গুজ্মাদ খায় । সময়ে সময়ে 
এরা সংখ্যায় অত্যন্ত বেড়ে গেলে নানা দিকে পরিযান করে এইসময় সামনে 
সমুদ্র পড়লে. তাতেই এরা সাঁতরাতে আরদ্ভ করে এবং বেশির ভাগই এইভাবে 


মারা যায় । 
লোরিস (1,০09) ধার চ্হির এই প্রাণী লেমুরদের আত্মীয় দক্ষিণ- 


পঢ্ব এশিয়ায় এদের বাস৷ এরা নিশাচর এবং এদের চোখদুটো মুখ থেকে 
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বাইরে বের করা বলে মনে হয় । এদের হাতগদুলো মোটা মোটা যার সাহায্যে 
দীর্ঘসময় গাছে ঝুলে থাকতে পারে । ফল, পাতা এবং পতঙ্গ এদের খাদ্য ৷ 
শঙ্খ ( Whelk ) ৪ অনেক ধরনের সামুদ্রিক শামুককেই সাধারণভাবে শঙ্খ বা 


হলুদ রঙের মোটা খোলাবিশিষ্ট ছয় ইঞ্ডি অবধি লম্বা ৷ এরা অগভীর 
সমুদ্রের তলদেশে থাকে । এদের খোলের একদিকে একটি ছিদ্র থাকে যার মধ্য 
দিয়ে এরা জল টেনে আনে ফুলকার ওপর ৷ ফাঁকা খোলার ফুটো দিয়ে ফ; 
দিলে অদ্ভুত শব্দ হয় ( শঙ্খধ্বান )। 

শকুন ( Vulture ) $ এরা শিকারী জাতের বৃহদাকারের পাখি কিন্তু 
সাধারণত মৃত প্রাণী খায়। এদের মাথা এমনাঁক গলা পর্যন্ত লোবহীন। 


হয়। মৃতদেহ না দেখা পর্যন্ত এরা আকাশে ঘুরে বেড়ায় । এদের সাধারণত 
পুরাতন পাথবীতে অর্থাৎ আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে দেখা যায় । 
শামুক (51৭11) 2 কদ্বোজ পর্বের অন্তর্গত গ্যাস্ট্রোপোডা শ্রেণীর বহু 


এবং পা যত দেহ । একজাতের শামুক বাগানেও দেখা যায় যারা উদ্ভিদ বা 
গাছপালার খুবই ক্ষতি করে। 


শিডিমাছ ( Catfish ) ৪ এগার প্রজাতির এই মাছেরা মিঠা জলের প্ৰাণী । 


শিল্পার্জি ( Chimpanzee ) 8 একজাতের বনমানুষ, বুদ্ধিতে মানুষের 
নিকটতম এবং প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে জনাপ্রয়। এরা আফ্রিকার চিরহরিং 
নগলে বাস করে এবং বোশর ভাগ সময় গাছে কাটায়। এরা ছোট দল বেধে 
থাকে, কিন্তু যার যখন ইচ্ছা আসে বা চলে যায় ৷ এরা সাধারণত ফল এবং 
সম্জি খায় কিন্তু বানর বা শর মেরে তার মাংসও খায়৷ 
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শুকর (Pig, 73০৪7) ৪ জোড়া খুরবিশিল্ট প্রাণী, বরাহ নামেও পরিচিত। 
বন্য শকরদের মধ্য-ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে জাপান অবধি পাওয়া 
যায়। এদের শ্বদত্ত দুটি বড়, এবং হাতির দাঁতের মতন মুখের দুদিকে বের 
করা ৷ এরা নিশাচর এবং দলবদ্ধ ভাবে ঘোরে ৷ পালিত শুকররা এদেরই 
বংশধর ৷ এদের মাংস মানুষের অন্যতম প্রধান আমিষ খাদ্য ৷ 

শুশুক ( Porpoise )£ এরা একজাতের ছোটগাপের তাম, লম্বায় কখনই 
ছয়ফুটের বেশি হয় না । এদের মুখটা ভোঁতা এবং পাখনা ( flipper ) চওড়া 
এবং গোলাকাতি। এর থেকেই এদের অন্য জাতের 1তাম অথবা ডলফিনের 
থেকে আলাদা করে চেনা যায়। এরা সমুদ্রের উপকূলে থাকে এবং মাছ 
খায়। 

শেভ্রোটেন ( Chevrotain )£ রোমন্ক প্রাণীদের মধ্যে এরা ক্ষনদ্রতম, এবং 
এদের মুষিকমৃগ ( mouse deer ) নামেও ডাকা হয় । এরা খুব বড় হলে এক 
ফুট উচু, মাথায় শিঙ নেই ৷ পশ্চিম আফ্রিকা, ভারত এবং মালয়ে এদের চারটি 
প্রজাতিকে দেখা যায় ৷ এরা তৃণ এবং পাতা ছাড়াও পতঙ্গ, মাছ ইত্যাদি খায় । 
শেয়াল বা শৃগাল (1০191 ) ৪ এরা কুকুর বংশের প্রাণী এদের তিনটি 
প্রজাতির বাস উত্তর আফ্ৰিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ-পচব্ব ইউরোপ ৷ এদের 
16 ইঞ্চি উ'চু দেহ কালচে হলুদ থেকে কালো রঙের ৷ এরা গ্যাজেল জাতীয় 
ছোট প্রাণী মারে কিন্তু সাধারণত সিংহের অর্ধভূক্ত খাদ্য খায় । 
শ্রু(5hrew )৪ এরা ক্ষুদ্রতম স্তন্যপায়ী প্রাণী । অস্ট্রেলিয়া এবং মেরু 
অণ্ডল ছাড়া এদের 170 প্রজাতিকে প্‌থিবাঁর সর্বত্র দেখা যায় । ইউরোপ এবং 
উত্তর আমেরিকার শ্রুরা লম্বায় 1:5 ইঞ্চি লেজসহ 4 ইন্ডি মোটে । এদের দেখতে 
ই’দুরের মতন কিন্তু এদের মুখ আরো ছ*চালো, এবং মুখে অসংখ্য দাঁত যার 
আগাগুলো লাল রঙের ৷ ঝরা পাতার মধ্যে এবং মাটির গর্তে থাকে । এরা 
কাঁট-পতঙ্গ-শামনুকের সাথে শাকপাতাও খায়। প্রতি দু-তিন ঘণ্টা পর পর 
এদের খেতে হয় । 

সজারু ( Porcupine ) $ দুফুট লম্বা এবং দুই ইঞ্চি খানেক ছোট একটি 
'লেজবিশিষ্ট একধরনের তাঁক্ষুদন্ত প্রাণী । যাদের পিঠের এবং পেছনের দিকের 
_লোমগুলো 12--16 ইণ্ডি লম্বা কাঁটায় পরিণত হয়েছে । এরা শাকাহারী, 
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পর্বতের পাদদেশে সমতলভূমিতে থাকে । এদের উত্তর আফ্ৰিকা, 'সাঁসিল 
এবং ইটালিতে পাওয়া যায় । এরা ভয় পেলেই কাঁটাগুলো খাড়া করে দেয় । 
স্কংক ( 81001) ৪ উইজল এবং ব্যাজার জাতীয় প্রাণী । শন্নুর সম্মুখীন 
হলে গন্ধ্যদন্ত প্রস্রাব ত্যাগ করে বলে এরা বিখ্যাত | এদের দেহের বড় বড় 
লোম অর্ধেক সাদা, অধে'ক কালো । আমেরিকার এই প্রাণীটি পতঙ্গ এবং 
পাখি, ই'দ;র ইত্যাদি খায়। হেমন্তকালে বাদামও খায় ৷ 
নথ (91০00) 8 দক্ষিণ আমোরিকার একটি আশ্চব“জনক স্তন্যপায়ী প্রাণ ৷ 
| এরা পিপীলকাভূক্‌ এবং আমণডিলো গোতরশয় কিন্তু জীবনের বোঁশর ভাগ 


স্ল্থ 


সময়ই এরা মাথা নিচুর দিকে করে চার পায়ে 
এদের গায়ে শ্যাওলা পড়ে সবজে দেখায় । 2- 
চলাফেরা করে এবং পাতা ও ফল খেয়ে জীবন 


গাছের ডাল ধরে ঝুলে কাটায় ৷ 
১ ফুট লম্বা প্রাণীগুলো ধারে 
ধারণ করে ৷ 
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স্যালামাগ্ডার ( Salamander ) $ লেজাবশিন্ট উভচর প্রাণী । উত্তর 
গোলাধের পুকুর এবং জলাভূমিতে এদের দেখা যায় দেখতে অনেকটা 
ধগরাগিটির মতন ৷ এরা সাধারণত ছয় ইঞ্চির মত লম্বায়, যদিও জাপানের 
দৈত্য স্যালামাণ্ডার মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত প্রায় ছয় ফুট অবধি হয়। 

সাপ (90816 )৪ সরীসৃপ শ্রেণীর স্কোয়ামাটা বর্গের অন্তর্গত একটি 
উপবগ্ের প্রাণী । এদের কোন পা নেই ।  পাথবীর সর্বত্র জলে, স্হলে, 
গাছে এদের 'বাভন্ন প্রজাতিকে দেখা যায়। এদের মধ্যে কিছ; প্রজাতি 
বিষধর ৷ পতঙ্গ, ইশ্দুর ইত্যাদি এদের খাদ্য ৷ | 

সামুদ্রিক ঘোড়! (9০৪ ০৮5 ) ৪ অদ্ভুতদৰ্শন এই সামুদ্রিক মাছগুলো 
অশ্বমন নামেও পাঁরাচত। কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের বদ্ধ জলে অথবা জলজ 
উদ্ভিদাণ্ডলে এদের দেখা যায়। 4-6 ইণ্ডি লম্বা মাছের পুরুষদের একাঁট 
স্হলীর মধ্যে স্ত্রীরা ডিম পাড়ে । এই স্হলীর থেকেই মাছের বাচ্চারা ডিম 
ফুটে বের হয় । সাম:দ্রিক প্র্যাৎকটন এদের খাদ্য । 

সারঙ্গ ( Bustard ) ৪ এরা একজাতের বড় পাখি যাদের পা এবং পাতাগুলো 
শক্তিশালী । এদের 21টি প্রজাতির বেশিরভাগই থাকে আঁফ্রকায়। খোলা 
জিতে বাস করে এবং নানা ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণী খায় । এরা দৌড়াতে 
পারে এবং বড় দেহ নিয়ে উড়তেও পারে ৷ গ্রেট বাস্টার্ড প্রজাতি টাক পাঁখর 
আকার এবং 32 পাউণ্ড ওজন অবাধ হতে পারে । 

সারস ( Crane | ৪0001; ) ৪ এরা সুন্দরদর্শন লম্বাপদবিশিন্ট সাদা বা; 
কালচে ধরনের পাখি, বড় জাতের প্রজাতিরা 5 ফুট অবধি উচু হতে পারে। এরা 
জলের ধারে থাকে এবং পাঁরযান করে। এরা পতঙ্গ, ফল, পাতা ইত্যাদি খায় । 
এরা খুব জোরে ডাকে যা এক মাইল দূর থেকেও শোনা যার । সাদা বা কালো 
রঙের স্টক ( 5001; ) একই ধরনের পাখি কিন্ত, এদের গলায় কোন আওয়াজ 
নেই, লম্বা ঠোঁট দিয়ে শব্দ করে । বিশ্রামের সময় লম্বা গ্রীবা গৎজে বসে থাকে 
কিন্ত; উড়বার সময় সামনে বাড়িয়ে দেয় । স্টর্করা মাছ, শামুক, সাপ, পতঙ্গ 
ইত্যাদি খায় | : 

সিন্ধুঘোটক (18179) ৪ একজাতের [িশালদেহন সীলমাছ যাদের ওপরের 
দুই পা *বদম্ত বিশাল হয়ে মুখের বাইরে বোরয়ে আসে। এরা কম্বোজন 


তুম 


১৮০ প্রাণজগতের হাজারো খবর 


প্রাণী খায়। উত্তর আ্যাটলাপ্টিক এবং উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এরা থাকে । 
পুরুষ প্রাণীরা 1000 কোঁজ ওজনেরও হতে পারে । 


সিংহ (1400) বিড়াল বংশীয় অন্যতম বৃহৎ প্রাণী। এদের পুরুষদের 
মাথায় কেশর আছে । একটি পুরুষ এবং কয়েকটি চ্ত্রী দলবে*ধে থাকে এবং 
মুলত অ্যাপ্টলোপ, জেব্রা ইত্যাদি শিকার করে খায়। বৰ্তমানে সাহারার 
দক্ষিণে আফ্রিকার হালকা জঙ্গলে এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে গর নামক স্হানে 
এদের পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে এরা অলস প্রাণী ৷ 


সীল (5০৭! )ঃ একজাতের সামু্রক স্তন্যপায়ী প্রাণী। পাঁচ-ছয় ফুট 
লম্বা প্রাণীটির মাথা অনেকটা খরগোশ বা ভোদড়ের মতন দেখতে । এরা প্রায় 
সবসময় জলে কাটায় যদিও কর্দ'মান্ত বা বালিময় উপকূলে বিশ্রাম নিতেও দেখা 
যায়। এরা কিন্ত; শাবক প্রসব করে দলবে"ধে ডাঙ্গাতে এসে । এরা সমুদ্রের 
উপকূল থেকে 50 মাইল পর্যন্ত গভীরে সাঁতার কেটে যায়। মাছ, কবচণ এবং 
কম্বোজী প্রাণীই এদের প্রধান খাদ্য । উত্তর আ্যট্লাণ্টিকের উত্তর উপকূল 
বালিক ও কৃষ্ণসাগরে দেখা যায় । 

স্যইফউ ( 5 ) সর; পাখাবিশিষ্ট দ্রুতগামী একজাতের পাখি । এরা 
উড়তে উড়তে খায়, মিলিত হয়, এমনকি ঘদুমায় পর্যন্ত । এদের পালো ছোট 
এবং অশন্ত, মাটিতে আঁত অল্পই পা ছোঁরায়। এরা উদ্কমণ্ডলের পাখি, রঙ 
কৃষ্ণবৰ্ণ । এদের অনেকে গ্রাঁণ্মে শীতলতর স্হানে পাঁরষান করে। 


সেট্সীক্রাই ( 1505০8 )৪ আফ্রিকার একটি পতঙ্গ যাদের কামড়ে নিদ্রা 
রোগ (Sleeping sickness ) হয়। এদের দেখতে ঘরের মাঁছর মতন কিন্ত: 


এরা রন্ত পান করে। এদের স্ত্রীরা ডিম প্রসবের পারবতে* সরাসার শমককণট 
প্রসব করে যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিউপায় পারবার্তত হয় । 


সোর্ডফিশ ( Swordfish ) 8 একজাতের মাছ যাদের ওপরের চোয়াল 
লম্বা হয়ে তরবারির আকার নিয়েছে । এদের পিঠের পাখনাও খুব বড় হয়। 
6_11 ফুট লম্বা মাছগ্ীলর তরবারিটিই প্রায় 24 ফুট। এই তরবারি 
সাহায্যে এরা ছোট মাছদের কেটে বা বি'ধে ফেলে খাওয়ার জন্য ৷ 
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সোয়ালে| ( 5ম]]০% )৪ 100টি প্রজাতিতে বিভন্ত ছোট পাখিগোষ্ঠী 
পথবীর সবন্র বর্তমান ৷ আমাদের দেশের চড়াই এই জাতীয় পাখি ৷ প্রধানত 
শস্য দানা এবং পতঙ্গ খায়। 
কুয়া ( 5102) ৪ গাঙচিল গোত্রের সামদাদ্রক পাখি । এরা অন্য সামুদ্রিক 
পাখিকে আক্রমণ করে তার ধরা মাছ নিয়ে খায়। এরা নিজেরাও মাছ বা 
ছোট পাখি ধরে। এদের চণ্ডু এবং নখর বে'কান। এদের রঙ খয়েরী এবং 
দেহ 20-24 ই লম্বা । 
স্কেট ( 181০ ) ৪ হাঙর এবং রে মাছের সাথে সম্পৰ্কযন্ত কোমলাদ্হাবাশিল্ট 
( cartilaginous ) মাছ । এদের দেহ চ্যাপ্টা এবং অনেকটা পানের মতন 
দেখতে, পিছনাঁদকে লম্বা কাঁটাযুন্ত লেজ । এদের চোখ দুটো মাথার ওপরের 
দিকে কিন্তু নাক এবং মুখ নিচের দিকে । গ্ৰীষ্ম এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের 
সাগরে থাকে এবং কবচা প্রাণী খায়। শঙ্কর মাছ এই জাতীয় মাছ । 

বিল (92০০০11)$ আইবিস জাতীয় লম্বা ঠ্যাঙের খুটে খাওয়া 
পাখি । এদের লম্বা চণ্ডুর আগার দিকটা চ্যাপ্টা চামচের মতন, জল থেকে 
মাছ বা পোকা ধরে খায়। এরা সাধারণত সাদা রঙের 30 ই অবধি লম্বা 
পাখি, একমাত্র মেরুজণল ছাড়া পৃথিবীর সর্ব তই পাওয়া যায় । 
হর্নবিল (17০7011)8 আফ্ৰিকা এবং দক্ষিণ-পদ্ব“ এশিয়ার পাঁচ ফুট লম্বা 
একজাতের বড় পাখি । এদের বিশাল চণ্ুর গোড়ার দিকে উ'চু একটা অংশ 
থাকে । এরা জঙ্গলে থাকে এবং ফল খায় । গাছের ফাঁপা গড়তে এরা বাসা 
বাঁধে ৷ ডিম প্রসবের পর স্ত্রীরা বাসার মুখ কাদা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। তখন 
কেবল একটা ছোট ফুটো দিয়ে পারুষ পাখি স্ত্রীকে খাদ্য জোগায় ৷ 
হ্যাগফিশ (178889) $ এক ধরনের চোয়ালহীন মাছ ৷ সাপের মতন 
দেখতে, লম্বায় দ:ফ:ট, কোন জোড়া পাখনা নেই। এরা অন্য বড় মাছের 
গায়ে আটকে থাকে এবং তার মাংস খায়। এদের গনকটতম আত্মীয় হল 
ল্যামপ্রে মাছ। 
হ্যাক ( Haddock ) 8 কড মাছের আত্মীয় সামননদ্রিক মাছ, মানুষের প্রিয় 
খাদ্য । এদের পিঠের তিনাট পাখনা এবং কানকোর পিছনে কালো দাগ থেকে 
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বৌচন্ত্যপূর্ণ মাছের জগত ৷ 
১1 লণ্ঠন মাছ, ২। সানাফশ, ৩। স্যালমন, ৪1 পাইপফিশ, 
&। ভাইপার, ৬ ৷ কড, ৭। উড়ুক্কু মাছ, ৮। সাম:দ্রক ঘোড়া” 
৯ ৷ প্লেইস, ১০ ৷ মাগুর, ১১ ৷ সাধারণ কাৰ্প, ১২। িনোস, 
১৩ ৷ স্পটেড ড্য্যাগোনেট, ১৪ ইল, ১৫ ৷ হেরিং ১৬। স্টারাঁজয়ন ৷ 


সহজেই চেনা যায় ৷ 44 ই অবাধ লম্বা মাছগুলো 36 পাউণ্ড অবাধ ওজনের 
হয় এবং উত্তর আ্যাটলাণ্টক এবং মেরু সাগরে পাওয়া যায় ৷ 
হাইর্যাক্স (7512) ৪ এটি একটি অদ্ভুত স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং এজন্য এদের 
একটা পৃথক বর্গ (07৭67) হিসাবেই গণ্য করা হয় ৷ লেজাবহীন ধূসর 
বাদাম রঙের প্রাণীগুলোর মুখটি ছোট এবং কানদুটো গোল ৷ এরা লদ্বায় 
সর্বাধিক 18 ই্ডি । এদের কংকালের গড়নের সাথে ই'দুর, গণ্ডার, হাতী 
ও হিপ্পৌপটেমাসের মিল আছে । হাতীরাই বোধহয় এদের নিকটতম আত্মীয় । 
এরা তৃণ ও উদ্ভিদভোজী ৷ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার জঙ্গল ও 
পাহাড়ী এলাকায় এদের দেখা যায় ৷ 

' ছাঙির (97819) $ কোমলাস্হিবিশিষ্ট মাছের একটি বর্গের 300 প্রজাতির 
প্রাণীকে হাঙর বলে ৷ মাছেদের মধ্যে নিঃসন্দেহে এরা সর্ববৃহৎ এবং হিংস্রতম । 
'তাম-হাঙর ( whale-shark ) 60 ফুট অবধি লম্বা হতে পারে। এদের 
মুখের অসংখ্য ধারাল দাঁতের সাহায্যে এরা সমুদ্রের যে কোন প্রাণীকেই মারতে 
পারে। এই দাঁতগুলো ক্ষয়ে পড়ে গেলে সেখানে নতুন দাঁত গজায় । পাঁথবীর 
সব সমহুদ্রেই এদের পাওয়া যায়। গ্রীক্মমণ্ডলে কয়েক প্রজাতির ছোট হাঙর 
নাদীতেও বাস করে ৷ মাছ এদের মূল খাদ্য । 


হাতী বা হস্তী (চleph৷ant )৪ স্হলের বহত্তম প্রাণী ৷ আফ্রিকা এবং 
এশিয়ায় দুটি প্রজাতি বাস করে, তার মধ্যে আঁফ্রকারাঁট বৃহত্তর, উচ্চতায় 


রিয়ার, ০১৩ 
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11-5 ফুট এবং ওজনে 6 টন ৷ এদের শরীরের বিশেষত্ব এদের প্রলম্বিত নাক 
অর্থাৎ শ:ড় (0001) ও বিশাল দুটি গজদত্ত (0855 ) ৷ শখড়ের সাহায্যে 
এরা খাদ্য, জল ইত্যাদি মুখে ঢোকায় অথবা কোন কিছু তোলে ৷ শঃ্ড়টি ' 
প্রচণ্ড শক্তিশালী কিন্তু সংবেদী ৷ এর সাহায্যে এরা গন্ধ গ্রহণও করে। 
আফ্রিকার হাতীদের কান এবং দাঁতদুটি তুন্তনায় খুবই বড়। এদের খাদ্য 
বাভিন্ন উদ্ভিদ ও সব্জি । দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র এবং ভারত থেকে সমমান্তা 
অবাধ এদের বাসভূমি ৷ 

হাঁনিগাইড ( Honey ৪014০ ) ৪. বারবেট গোষ্ঠীর একজাতায় ছোট পাখি, 
রঙ খয়েরী বা ধুসর কিন্তু পেটের দিকটা ফিকে । এরা মৌমাছি এবং বোলতা 
খায়। এদের কয়েকটি প্রজাতি মধুলোভা ব্যাজারদের মৌচাক দেখিয়ে দেয়। 
ব্যাজাররা মৌচাক ভাঙ্গলে তার থেকে মধু বা মৌমাছি খায় এই পাখিরা। 
হাঁমিং বার্ড ( Humming bird ) [ গঞ্জন পক্ষী ]ঃ 300 প্রজাতির এই 
ছোট পাখিরা আমেরিকার সর্বত্র ছাঁড়য়ে আছে । এদের দেহ 8'5 ইণ্ডি থেকে 
শর করে ভিমরুুলের মতন ছোটও হয় ॥ এদের ‘পালকগ;াল উদ্জবল রঙের 
ও এরা সর; চণ্ুর সাহায্যে মধ্য পান করে। ফুলের সামনে ওড়বার সময় এদের 
পাখায় যে আওয়াজ হয় তার থেকেই এদের নাম গুঞ্জন ( humming ) পক্ষী । 
এদের কয়েকটি প্রজাতি আলাস্কা থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত পাঁরযান 


করে। 
হায়েনা ( Hyena ) 8 তিন প্রজাতির হায়েনা পাওয়া যায়--বাদাম হায়েনা, 
ডোরাকাটা হায়েনা এবং ফুটকি দেওয়া হাস্যময় হায়েনা ৷ ডোরাকাটাদের 
উত্তর আফ্রিকা থেকে ভারত অবধি দেখা যায়, অপর দুটি থাকে আফ্রিকার 
দক্ষিণ ভাগে । বাদামী বা ধূসর হলদে রঙের নেকড়ে জাতীয় এই প্রাণীরা 
প্রায় তিন ফুট অবধি উচু হয় । কাঁধের কাছে, সেখান থেকে দেহ অত্যন্ত ঢালদ 
হয়ে নামে লেজ অবধি। এদের মাথাটা বড় এবং চোয়াল আত শম্কিশালী ৷ 
এরা সাধারণত মৃতদেহ খায় তবে ছোট প্রাণীদের হত্যাও করে। শান্ত চোয়াল 
এবং দাঁতের সাহায্যে প্রাণীদের হাড় অবধি চিবিয়ে খায়৷ 

হিপোপটেমাস ( Hiচ০০৪০t৷৪ ) ৪ হাতা এবং গণ্ডারের পরে তৃতীয় 


১২ 


১৮৬ প্রাাণজগতের হাজারো খবর 


বৃহত্তম প্রাণী । এরা দুরাগত ভাবে শকরদের সাথে সম্পাঁকত। এরা 14 ফুট 
অবাঁধ লম্বা এবং কাঁধ বরাবর 5 ফুট অবাধ উচু এবং 4 টন ওজনের হয় ৷ 
এরা নদী বা পুকুরে ডুবে সময় কাটায় । রান্রে ডাঙ্গায় এসে খাদ্য খায় যার 
মধ্যে ঘাস এবং জলজ ভীদ্ভিদই প্রধান ৷ মধ্য আফ্রিকার এদের পাওয়া যায়। 
পাঁশ্চম আফ্ৰিকার বামন হিপোপটেমাস অপর একট প্রজাতি ৷ 

হেরিং (808) ৪ পাথবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার মাছ। প্রতি বছর 
কমবেশি 300 কোটি মাছ আযাটলাণ্টক থেকে ধরা হয়। এদের উপারভাগ 
সবজে ধূসর রঙের, তলার দিকটা রুপালী ৷ এরা বিশাল বাঁক বে'ধে সমুদ্রের 
ওপর তলে সাঁতার দেয় । এবং সামদরা্রুক প্ল্যাংকটন খায় । 

হোয়াটজিন (17088 )$ আমাজন নদীর মোহানায় বাসকারী এই 
পাখিরা জীবন্ত পাঁখদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে অদ্ভূত । এরা মুরগী জাতীয় 
পাখি, রঙ খয়েরী এবং হালকা হল;ুদ, এদের মাথার ওপর পালকের বট 
আছে। বাচ্চা হোয়াটীজনদের পাখার আগায় নখ থাকে যার সাহায্যে এরা 


গাছ বেয়ে উঠতে পারে। এরা ভালোভাবে উড়তে পারে না। এরা কেবল 
ফল এবং পাতা খায়। 


ভাজালে। সিিজের বহু 


ডঃ সিদ্ধার্থ লাম:9লমীল সাহা 
ভূসমলয় কক্ষ কাকে বলে? ইলেক্ট্রিক নি মাছের 
বাক বাধে কেন? হৃদয়রোগের কারণগুলো কি? এরকম হাজারো! 
প্রশ্নোত্তরের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার বই | 


ইতিহাসের হাজারো-ঘ্টনা = ২০.০০ 
নারানণ চন্দ্র চন্দ ও সুনীল ভট্টাচার্ম 


_ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঘটনা, কালপঞ্জী এবং সেই বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত 


আলোচনা ৷ অজস্র ছবি সহ এক অসাধারণ গ্রন্থ ! 


- বিজ্ঞানের হাজারো এন চা, 


মহাকাশের হাজারো জিজাগ| 8 টা, 


_ সুধাহশু পাত্ৰ 


আমাদের মাথার ওপর অনন্ত নীল আকাশ | অথচ তাকে নিয়ে 
প্রশ্নের সীমী নেই ৷ সেখানে আছে নক্ষত্ৰ গ্ৰহ উপগ্রহ উন্ধা। মানুষ 
শেষ পর্যন্ত নীল আকাশে একদিন পাড়ি জমালো । এই সমস্ত নানা 
প্রশ্নউত্তরের এক আশ্চর্য বই । 


সমুদ্রের হাজারে বিস্ময় ১৮:০০ 
নালাম্ণ চন্দ্র চন্দ - 
সমুদ্র কি? স্রোত আসে কিভাবে ? জলে এত নুন 
কেন? প্রাণীরা বসবাস করে কিভাবে। এরকম হাজারো 
বিস্ময়ের বই | অসংখ্য ছবি ও দক্ষিণ গঙ্গোত্ৰী অভিযান 
বইটির অন্যতম আকর্ষণ | 


| 


